প্রথম সংস্করণ 
প্রথম প্রকাশ ১৯৬০ 


প্রকাশক : অভয়কুমার বর্মন 
স্কৃত বুক ভিপো প্রাঃ লি: 

২৮/১ বিধান সরণি 
কলিকাতা ৭০০ ০০৬ 


এ 
মুদ্রক : শ্রীসিদ্ধার্থ মিত্র 
বোধি প্রেস 
৫ শঙ্কর ঘোষ লেন 
কলিকাতা ৭০০ ০০৬ 


সূচীপত্র 


বিষয় অনুবাদক পুষ্ঠা 
১. স্তৃতি-শীতি প্রার্থনা 8. ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১-_২১ 
রাত্রি রমা ঘোষ ২২ 
পর্ভন্যা-বন্দনা ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩ 
অরণ্যানী অরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায় ২৫ 
পুরূরবা-উর্বশীর প্রণয়-সংলাপ ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৭ 
বিশ্বামিত্র-শতদ্র-বিপাশা-সংলাঁপ কালীপদ ভট্টাচার্য ৩১ 
জনৈক জুয়াড়ীর আত্মচরিত ধীবেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৫ 
উপনিষদ 2 ২৮--৪২ 
যিনি অগ্নিতে:". রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩৮ 
সত্যকাঁম জাবাল::: রী ৩৮ 
পূর্ণ সেই... ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪০ 
স্বর্ণ পাত্রে-"" ৪০ 
গুরু-শিষ্যের প্রার্থনা" ৪০ 
বিশ্বরূপ ওঙ্কার--- ৪৬ 
আমি সংসার বৃক্ষের'"- ৪২ 
জ্ঞানহীন কর্ম যাঁর""' চিত্রিত! দেকী ৪২ 
তুমি নিয়স্তা"-- রঃ ৪২ 
২ রামাম্মণ-মহাভারত-পুরীণ 8 ৪৩--৭৫ 
রাম-রাবণের যুদ্ধ ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৩ 
গান্ধারী-বিলাপ ্ ৪৮ 
জৈন রামায়ণ ৫৩ 


পুরাণে ভারতবর্ষ বর্ণন। রর ৫৯ 


[ ১০ || 
বিষয় অনুবাদক পৃষ্ঠ! 


উর্বশীর জন্ম ধীরেক্দ্নাঁথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬১ 
দেবশর্মা-বিপুল-ইন্দ্র-রুচি উপাখ্যান » ৬৪ 
রাসলীল। রঃ ৭০ 
এঁ পদ্যাংশ গঙ্গেশ রায়চৌধুরী ৭১ 
৩. প্রকৃতি ও জীবন-আলেখ্য £__ ৭৬-__-৯৩ 
মাল্যবান্‌ পর্বতে বর্ষাঞ্খতু ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৬ 
এ পছ্যাংশ গঙ্গেশ রায়চৌধুরী ৭৮ 
শরদ্‌-বর্ণনা অসিতকুমার হালদার ৮১ 
একটি নিদাঘ ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৪ 
বনগ্রামকের দৃশ্থা গর ৮৮ 
৪, রাজতন্ত্র ও সমাজদর্পণ ৫__ ৯৪-_-১২৬ 
রাজকুমার সবার্থসিদছ্ধের বেরাগ্য রর ৯৪ 
শুকনাসের উপদেশ টে ১৩৩ 
গণিকাশিক্ষা ক ১০৮ 
রাজকুমারের শিক্ষাস্ূচী রঃ ১১২ 
কামশাস্ত্রের চৌষট্ট কলা রী ১১৩ 
পার্বতীর কৌতুক-মঙজল রর ১১৮ 
গণিকা-ব্যবহার রঃ ১২৩ 
গণিকা বসম্ভসেনার বাসভবন ১২৩ 
৫. নারী ৫ রূপসী ও বিরহিণী £__ ১৩৭-_-১৪৮ 
রাবণের দৃষ্টিপথে সীতা রঃ ১২৭ 
নিদ্ডরিতা রাজকুমারী অন্বালিক। রর ১২৯ 
গন্ধবতনয় কুমারী কাদশ্বরী নি ১৩১ 
রাজনন্দিনী উদয়নন্ুন্দরী ১৩৪ 
প্রণয়মুগ্ধ। বাসবদত্ড। ঞ ১৩৬ 


বিব্রতিনী ফক্ষপ্তরিয়। নরেক্দ্র দেব ১৩৮ 


[১১] 


বিষয় অনুবাদক পৃষ্ঠা 
৬. কাব্য ও কবি £-- ১৪৯-_-১৬২ 
রতিবিলাপ ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪৯ 
থেরীগাথ। রী ১৫২ 
মানভঞ্জন রং ১৫৪ 
কবির ইতিকথা ১৫৬ 
৭, প্রণক্প-কবিতা £__ ১৬৩-_-১৭৪ 
কামন্তরতি ধীরেক্দরনাথ বন্দোপাধ্যায় ১৬৩ 
বধুবরণ রর ১৬৩ 
মিথুন ডি ১৬৪ 
শিলারোহণ ১৬৪ 
হৃদয়-বন্ধন রে ১৬৪ 
সপ্তপদী টা ১৬৫ 
স্ীতিসংজনন রি ১৬৫ 
অঞ্জন রঃ ১৬৬ 
বশীকরণ ১৬৬ 
প্রেমভিক্ষা রি ১৬৬ 
বসস্ভে সত্যেন্ট্রনাথ দত ১৬৭ 
রূপসী নি ১৬৭ 
প্রেমসঙ্কট রি ১৬৭ 
গান ১৬৮ 
নারীবন্দন! ক ১৬৮ 
প্রণয়-ভঙ্গ স্থুশীলকুমীর দে ১৬৮ 
অভিষে।গ রি ১৬৯ 
বিরহিণী রঃ ১৬৯ 
কুলটা-প্রেম ৮ ১৬৯ 


হুঃখিনী রি ১৬৯১ 


বিষয় 

বিরহ 

অধর 

প্রিয়ভাষণ 

মিলন 

গুণ্তপ্রেন 

মানিনী 
প্রোষিতপতিকা৷ 
গোপন হাসি 
হৃদয়-বসম্ত 
জীবন-নদী 

লাভ-ক্ষতি 
ভালোবাসা 

প্রেমসঙ্কট 

অপভজ্ংশ কবিতা 

৮* ইতি-হ-আস £_ 
অশোকের শিলালিপি 
রঘুর দিখিজয় 

একটি কাব্যরচনার পটভূমি 
হধের দিখিজয় যাত্র। 
৯. নাটক 2 
শকুস্তলার প্রত্যাখ্যান 
আলেখ্য-দর্শন 
জুয়াড়ী-সমাচার 
পাষণ্ড-সমাগম 
কপু'রি-মঞ্জরী 


|.১২ ] 


অন্ুবাদক পৃষ্ঠ 
ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭০ 
সুশীল জান। ১৭০ 
ধীরেক্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭০ 
শ্যামাপদ চক্রবর্তী ১৭১ 
রি ১৭১ 
স্ুশীলকুমার দে ১৭২ 
ন্ট ১৭২ 
ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭২ 
রি ১৭২ 
পাঁবতীচরণ ভট্রাচাধ ১৭৩ 
রঃ ১৭৩ 
ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭৩ 
পাব্তীচরণ ভট্টাচাধ ১৭৩ 
ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭৪ 
১৭৫--২০১ 

নট ১৭৫ 

রী ১৭৯ 

ষ্ঠ ১৮৪ 

ক ১৮৯ 
২০২--২৫৪ 

গ ২০৩ 

টি ২১১ 

% ২২৭ 

রি ২৩৫ 


২৪৯ 


[ ১৩] 
বিষয় অনুবাদক 


১০ কথাসাহিত্য ৪-_ 
প্রজাপতির উপদেশ 

ভূগুর ব্রল্মবিদ্যা শিক্ষা 
নেকড়ে ও ভেড়ীর গল্প 
ভারগুপক্ষি-কথা 
চগ্ডালকন্যার বিড়ম্বনা 
অস্থিমুগ্ধ মুর্খের কথা৷ 

টক্ক মূর্খের গল্প 

কলহশ্ত্রিয়া 

বিষম বিচার 
প্রত্ঞা-পাঁরমিতা। 

মুর্খ ব্রা্মণপুত্রদের কাহিনী 
ধূর্তাী কৌলিকপত্ীর কাহিনী 
মূর্খ স্বামী ও চতুর স্ত্রীর গল্প 
বেতাল পঞ্চবিংশতি 

ধৃত জুয়াড়ীর আখ্যাঁন 
গুহসেন-দেবস্মিত। বৃত্বীস্ত 
রূপিণিকা নামে গণিকা! 
শ্রীমতী 

চগ্ুলকন্য। প্রকৃতির প্রণয় 
বাঁসবদত্ত! ও উপগুপ্ত 
বৃঢনমিশ্র-জয়দেব-পদ্মীবতী আখ্যান 
স-সে-মি-রা 

ব্যাত্র-শৃগাল-সংবাদ 

ধৃত্তাখ্যান 

১১. স্সভভাষিত-সংগ্রাহু £- 


পৃষ্ঠা 


২৫৫৩২ ৫ 


ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫৫ 


২৫৬ 
২৫৭ 
২৫৯ 
২৬০ 
২৬৬ 
২৬২ 
৩৬৪ 
২৬৬ 
২৬৬ 
২৭৯ 
২৭৬৯ 
২৭৬ 
২৭৯ 
২৮৬ 
২৯১ 


৩০৫ 
৩২১ 
৩২৫ 
৩৩৪--৩৫৪ 


স্তাতি-গীতি-প্রার্থন। 


ভূমিক! £ ভারতীয় আর্ষজাতির প্রাচীনতম সাহিত্যকীন্তি খগ্বেদ। 
বেদ শব্দের অর্থ জ্ঞান ব। জ্ঞানভাণ্ডার। বেদের মন্ত্রগলি দীর্ঘকাল 
যাবৎ গুরুশিষ্যপরম্পরায় আবৃত্তির মাধ্যমে অবিকৃতভাবে রক্ষিত 
হয়েছিল-_তাই এর অন্য নীম শ্রুতি । আবার বেদকে ত্রয়ী শব্দের 
দ্বারাও বোঝান হয় (অর্থাৎ খক্‌, যজুঃ ও সাম সংহিতার সমন্বয় )। 
প্রান ভারতীয় আর্জাতির ধর্ম-সাহিত্য-সংস্কৃতির সম্যক পরিচয় 
বহন করছে চারটি সংহিত। এবং অন্যান্ত বৈদিক সাহিত্য । খগ্বেদ 
প্রায় দশ হাঁজাব ছয় শ” মন্ত্রের সংকলন ; সামবেদের অধিকাংশ মন্ত্রই 
খকৃসংহিতা থেকে গৃহীত । বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ, অঙ্গিরা 
প্রভৃতি খধি-কবি ও তাদের বংশধরগণ এইসব মন্ত্র বা কবিতার 
বচয়িতা। অপর্ববেদ ব্যতীত সমগ্র বৈদিক সাহিত্য মূলতঃ ধর্মশয় 
সাহিত্য । ইজ্দ্র, অগ্ঠি, বরুণ, কদর, সরস্বতী, উষাঁ, সুর্য, বায়ু প্রভৃতি 
দেবতাদের উদ্দেশে নিবেদিত মস্ত্রকবিতায় প্র।চীন মানবজাতির 
চিন্তাভাবন। সার্থক বাজ্সয় রূপ পরিগ্রহ করেছে । দেবদেবীর স্তাতি- 
গীতি, যাগযজ্ছের উপদেশ, দার্শনিক চিস্তাভাবনার কথা আছে, কিন্ত 
অধিকাংশ মন্ত্রে প্রকৃতি-উপাঁসক আর্ধ-জাঁতির খাছ্য-পানীয়, শত্রনাশ, 
দম্পত্যসুখসম্পদ্‌ প্রভৃতির বিপুল কামনাই সোচ্চার । প্রাচীন 
ভারতীয় সভ্যতার যথার্থ পরিচয় নির্ধারণে অথববেদও মুল্যবান আঁকর । 
গগ্ভ ও পছ্ে রচিত ছয় হাজার মন্ত্রের এই সংকলনে প্রাচীন মানব- 
গোষ্ঠীর রাষ্ট্রচিন্তা, কৃষিবাণিজ্য ও সম্পদ-সমৃদ্ধির কথা এবং রোগ 
নিবারণ, শক্রনিধন, ব্ুখপ্রসব, অলক্জীনাঁশ, রতিসৌভাগ্য প্রভৃতির 
কামনা আর বিবিধ মারণ-উচাটন-বশীকরণ প্রভৃতির সমাবেশ। 
খগ্বৈদিক দেবত্ববাদের মূল তত্ব প্রকৃতি-উপাসনাকে অবলম্বন করেই 
প্রতিষ্ঠিত ; স্বাভাবিক দান-প্রতিদানের ভিত্তিতে মানুষ ও দেবতার 


২ ভারতীয়-সাহিতা-রত্ু-সংকলন 


পৌহার্দ্য গড়ে উঠেছে । তাই গৃহী মানুষ দেবতার কাছে প্রার্থন। 
করেছেন ধী, শ্রী, খত ও সত্য, উতি (সাহায্য ), শর্ম (সখ ১, মৃড়। 
( করুণা ), মেধা, ক্রুতু (জ্ঞান ), ভদ্র ( মঙ্গল ) ও চারুতা | 


ভূমি-বন্দন! 

ভূমিকা! £ পৃথিবী সম্পর্কে আদিম মানুষের চিত্তে শরদ্ধা-ভক্তি-বিস্ময়- 
কৌতৃহলের অস্ত ছিল না। ভারত, গ্রীস, মিসর প্রভৃতি দেশের 
প্রাচীন সাহিত্যে মাতৃরূপে পৃথিবীর বন্দনায় ভূপ্রকৃতির সঙ্গে মানবের 
নিবিড় সম্পর্কের এক বাস্তব দিক এবং অন্যদিকে এক মিষ্তিক চেতনা 
পরিস্ষুট হয়েছে । ছ্যাবা-পৃথিবী দিব্য জনক-জননী১ ঃ আকাশ- 
পিতার ওরসে পুৃথিবী-মাতার গর্ভে সমস্ত জীবের জন্ম, তাঁর 
কোলেই জীবন ও মৃত্যু । অথর্ববেদের দ্বাদশ কাণ্ডে ভূমিন্ুক্তের কবি 
অথর্বা ৬৩টি মন্ত্রকবিতায় শশ্তসম্পদ্ধারিণী আনন্দমঙ্গলবিধায়িনী 
ভূমি-জননীর স্ততি রচনা করেছেন £ 


শাশ্বত সত্য, মহান খত, তপস্তা॥ ব্রহ্ম আর ধর্ম__ 

ধারণ ক'রে আছে ভূমিকে ; 

ভূত-ভবিষ্যতের পত্বী এ ধরণী ; 

ওগো পৃথিবী ! জীবলোক বিস্তীর্ণ করো মানব-কল্যাণে ॥ 
জীবিত মানবের তরে তোমার অবাধ বিস্তার, 

উচ্চ, নীচ, সমতল বহু ভেদ, 

ধারণ ক”রে আছ বহুগুণ ওষধি ; 

ওগে। পুথিবী ! আমাদের কল্যাণে বিস্তীর্ণ হও, সমৃদ্ধা হও ॥ 
পৃথিবীতে বিরাজিত সমুদ্র, নদী, অগণিত জলধারা, 


বাধ পিট শিলা সি স* সি আট লি পর পরি শর শর রর রসি, 





স্ম্িসি পসপসটপসস পসাসতি 





পরি স্ম্পি 





সি সি 


১1 টৈদ্দিক গ্োৌস্‌ ও পৃথিবী, গ্রীক 25535 ও 0219 জনক-জননী 
ইজিপ্টে 959 (৪:৮০) ও 5€ (85০%৩:) পিতা-মাতা, সাওতালদের সেনা 
অতে (আকাশ ও পৃথিবী ) হলেন আপা-এঙ্গ! (পিতা-মাতা )। 


স্ততি-গীতি-প্রার্থনা 


অন্ন আর কৃষি এ পৃথিবীতেই উৎপন্ন/; 

প্রাণময় কর্মময় জীব লাভ করে সঞ্জীবনী শক্তি, 

ওগো পৃথিবী ! সম্পন্ন করো আমাদের পানকর্ম ॥. 

তুমি বিশ্ব নিখিলের ধারণকর্রাঁ 

ওগো ভূমি! সোনার বরণ বক্ষ তোমার, 

ভূমি সব জঙ্গমের নিবেশনী । 

তুমিই ধারণ করেছ বৈশ্বানর অগ্থিকে, 

হে ইন্দ্রপালিতা ধরণী ! দাও অমেয় সম্পদ্‌১ ॥ 

নিদ্রাহীন দেবগণ অপ্রমাদে রক্ষা করেন ভৃমিকে, 

ওগো! ভূমি! আমাদের কল্যাণে দোহন করো জীবনের মধু-রস, 
তোমার দীপ্তিতে পুর্ণ করে। এ জীবন ॥ 

আদিতে ভূমি ছিল সমুব্রে সলিলরূপা, 

প্রাজ্ঞেরা তাকে অন্বেষণ করেছেন প্রজ্ঞ। দিয়ে ; 

মহান আকাশ-লোকে সত্যে আবৃত তার মর্মস্থল, 

সত্যে আবৃত তার অমৃত শক্তি ; 

ওগো ভূমিরূপা। ! উত্তম রাষ্ট্রে আমাদের জ্ঞান ও শক্তি দাও ॥ 
ভূমিতেই প্রবাহিত হয় জলম্মোত, 

সমভাবে অনালস্তে চলেছে দিবা ও রাত্রি; 

ওগো বহুধার। ভূমি ! আমাদের কল্যাণে ক্ষরণ করো প্রাণ-রস, 
অভিষিক্ত করো তোমার দীপ্তিতে ॥ 

গিরিসব তোমারই, হিমবান্‌ পর্বত আর অরণ্য তোমারই, 

ওগো ভূমি ! তোমার সকলই আমাদের সুখকর হোক 3 

তুমি কোথাও পাংশুবর্ণা, কৃষ্ণবর্ণী, নানারপে নিশ্চল 

আমি যেন অপরাজেয়, অনাহত, অক্ষতরূপে বাঁচি তোমাতেই ॥ 
তোমার মধ্যদেশে, নাভিতে যে শক্তি সঞ্জাত, 


শিসটিঅস্দিএিসসি পিসি 


১। বিশ্বস্ত বহ্বধানী প্রতিষ্ঠা, / হিরণ্যবক্ষা জগতো! নিবেশনী / 
বৈশ্বানরং বিজ্রতী ভূমিরগ্রিম্‌ / ইন্দ্রখবতা! দ্রবিশে নো৷ দধাতু ॥ 








ভাবরতীয়-সাহিতা-র ত-সংকলন 
তাই দিয়ে রক্ষা করে৷ আমাদের 1 

ওগো ভূমি ! তুমি আমার মা, 

আমি যে তোমারই সন্তান ; 

তোমার নিঃশ্বাস স্পর্শ করুক আমার দেহ, 

আর পিত। পর্জন্ত আমায় পুর্ণ ককক১ ॥ 

ওগো পুথিবী ! মত্য মানবকে তুমি জন্ম দিয়েছ, লালন করেছ ; 
দ্বিপদ আর চতুষ্পদ তোমারই, 

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শৃত্র ও অস্ত্যজ-_-পঞ্চমানব তোমারই, 
উদয়বিহা'রী সূর্য সবার কল্যাণে বিস্তার করুক অমুত জ্যোতি ॥ 
ওগো পৃথিবী ! তুমি নিখিল তরুলতাতৃণগুল্মের মাতা, 

অক্ষয় ভূমির ধর্ম দিয়ে ধারণ করেছ সকলকে, 

আমাদের জীবনে মঙ্গলময়ী, শুভাকাজিক্ষণী হও, 

আমরা আনন্দে বিচরণ করবো! তোমাতেই ॥ 

ওগো পথিবী ! যে সুরভি সঞ্জাত তোমার দেহে__ 

তরুলতা ও বারিধারায় সে সৌরভ বিকশিত, 

সে গন্ধ লাভ করেছে গন্ধব ও অপ্দরা ; 

আমাকেও স্ুরভিত করো তোমার সে গন্ধে, 

কেউ যেন আমাদের হিংসা না করে ॥ 

যে সৌরভ ছড়িয়ে দিয়েছে নর ও নারীতে, 

যে এশ্বর্ষ আর শুচিতা দিয়েছ স্রী ও পুরুষে, 

যে বীর্ধ অশ্বে, বীর-পুরুষে, অরুণ্য-পশুতে, হস্তীতে, 

যে লাবণ্য কুমারী কন্যাতে,_ 

ওগো! ভূমি ! সেই শক্তি আর দীপ্তি দাও আমাতে ; 


পি পাশ এসপি 





ম্প সপ্টি স্পা? সি পি সিসি 





স্লির সপরটি পরিসরে িপসিপসপিসসিপ কি ৯ পিপি সি পিছিলপর্ট 0 পস্সিতিসিশপ শা পিস স্স্পর্ণী সত 


১। যভ্ভে মধ্যং পৃথিবি যচ্চ নভ্যং / যা্ত উজন্তন্বঃ সং বভূবুঃ / 


তাহা নে! ধেহ্যভি নঃ পবস্ব, / মাত। ভূমিঃ পুত্রো অহং পৃথিব্যাঃ 
পর্ভন্যঃ পিতা স উ নঃ পিপতু ॥ 


স্ততি-গীতি-্প্রার্থনা ঞ 


কেউ যেন দ্বেষ না করে আমাদের ॥১ 

শীলা, মাটি আর প্রস্তরে নিমিত কঠিন তোমার দেহ, 

বক্ষে তোমার সোনার উজল আভা ॥ 

ওগো ভূমি! আমি য। খনন ক'রে তুলি-_ 

তা যেন ত্বরায় পুষ্টি লাভ করে; 

তুমি পবিত্র করো সব বস্তু, 

তোমার গভীর হৃদয় যেন বিদীর্ণ না করি ॥ 

ওগে। ভূমি ! গ্রীম্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমস্ত, শিশির: বসস্ত তোমারই, 
দিবস, রাত্রি, সংবৎসর-_-তোমারই ; 

আমাদের কল্যাণে বণ করো রস-পানীয় ॥ 

এ ভূমিতেই মত্তের মানব আনন্দে গান করে, 

নৃত্য করে, যুদ্ধ করে, চীৎকার করে; 

এখানেই বেজে ওঠে ছুন্দ্ুভি ; 

ওগো ভূমি ! দূর করে। আমার শত্রু, 

ওগে। পুথিবী ! আমায় করো শক্রহীন২ ॥ 

ওগো! দেবী, তোমার গুহাতে রক্ষা করেছ অপরিমেয় সম্পদ্‌, 
আমাদের দাও বহু ধন, মণি আর হিরণ্য | 

মনব্ষিনী তুমি, ধনদায়িনী তুমি, 

আমাদের ভালোবেসে দাও অগাধ এশ্বধধ | 

তুমি যোগ্য নিবাসে পালন করেছ মানবকে, 


শির ও পলিপ ই সি শার্ি্ি পর্ণ শািস্পীর্টি রিতা শর্ট শার্টি পি পতি পরি পি পরি শর্পিটি পপি পার্টি পিসি পিসসিলিসটি পা স্পরি শার্ট পিসিতা পস্পির সিটি সর পার্ট ত পস্ির্িস্পি্া পরের সিপিএ পপি 


১। যন্তে গন্ধঃ পুরুষেষু” / স্্ীষু পুংদু ভগে! রুচিঃ / 
যে অশ্বখেমু বীরেষু/ যো ম্বগেঘৃত হস্তিযু॥ 
কন্যায়াং বর্চো যদ ভূমে / তেনাস্ম 1 অপি সং সুজ, 
মা নো বিক্ষত কশ্চন ॥ 
২। হস্যাং গায়স্তি নৃতান্ভি / ভূম্যাং মর্ত্যা ব্যেলবাঃ / 
যুধ্স্তে যন্তামা ক্রন্কো, / যস্যাং বদতি ছুন্দুভিঃ& 
সা নো ভূমি: প্র ুদতাং / সপত্রানসপত্রং মাং পুথিবী কৃণোতু ॥ 


তরি 


ভারতীয়-সাহ্ত্য-রত্ব-সংকলন 


নানা জাতি, নানা ভাষা তাদের । 

পয়ন্ষিনী গাভীর মতে। দাও সহত্ধার1 সম্পদ্‌ ॥ 

ওগো পৃথিবী ! তুমি পালন করো লঘু আর গুরুকে, 

সহা করো ভাল আর মন্দের বিনাশ, 

তুমি জান হিংত্র বরাহকে, 

পথ ক'রে দাও বন্য শুকরকে ॥ 

দ্বিপদ বিহঙ্গ, সুপর্ণ হংস, আকাঁশচারীর1 উড়ে চলে তোমাতে, 
বহে যায় মাতরিশ্ব! বায়ু-_ধূলিজাল উড়িয়ে, বৃক্ষকে নাড়িয়ে, 
ধাবমান বায়ুর পিছনে ছুটে বায় অগ্নিশিখ। ॥ 

ভূুমিতেই বিরাজিত গ্রাম, নগর, অরণ্য জনসভা! ; 

সেখানেই জেগে ওঠে সংগ্রাম, বাদ-প্রতিবাদ , 

আমরা সবত্র যেন তোমার প্রশংসায় মুখর হই ॥১ 

ওগো ভূমি-জননী ! 

কল্যাণ বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত করো আমায় ? 

হে কবি, ক্রাস্তদর্শশ ! 

ছ্যলোকের সাথে আমায় প্রতিষ্ঠিত করো ধী ও শ্রীতে ॥২ 


খগতেবদ 
কবি কথ 


[ ১।৩৮১৪ ] 


মুখে মুখে নির্মাণ করো শ্লোক, 
মেঘের মতো বিস্তার করো তার বাণী, 
গান করো গায়ত্রীছন্দো যুত স্তোত্র ॥ 


সর পি সি পরিসর 








পি স্সপিসিপ স্পস্পর স্স্প স্পিরর সির স স্পা পসরা এলি রস ৯ম 





১। যেগ্রাম! যদরণ্যং যাঃ সত! অধি ভূম্যাম্‌। 
ষে সংগ্রামাঃ সমিতয়স্তেযু চাকু বদেম তে ॥ 

২। ভূমে মাতল্গি ধেহি মা / ভদ্রয় সুপ্রতিঠিতম্‌ । 
সংবিদান] দিব কবে / শ্রিষ্কাং মা! খেহি ভূত্যাম্‌॥ 


স্ততি-গীতি-প্রার্থনা ৭ 


কবি মেধাতিথি 
[ ১1২১৬] 
হে দেবতা অগ্নি আর ইন্দ্র 
জাগ্রত হও প্রকৃষ্ট জ্ঞানের ভূমিতে, 
জাগ্রত হও পরম সত্যের দীপ্তিতে, 
দাও আমাদের কল্যাণ ॥ 


কবি হিরণ্যস্ভপ 
[ ১৩১৭১ ১০ ] 
হে অগ্নি! 
তুমিই-__তুমিই অস্বৃতত্থে ধারণ করে? শ্রেষ্ঠ মানবকে, 
ধারণ করে প্রতিদিবসের কীতিতে ; 
উভয়ের তরে তৃষিত যে নর-_ 
সেই ধীমানকে দাও স্থুখ আর সম্পদ 1১ 
হে দেব অগ্নি _প্রকৃষ্টমতি তুমি, 
ভূমি আমাদের পিতা, আমাদের জীবনদাতা ; 
আমরা তোমার সখা ; 
দাও আমাদের দীর্ঘ আয়ু ॥ 


ওগে। ইন্দ্র আমায় সুখ দাও, 

জীবনের পূর্ণতা! দাও, 

প্রেরণ করো লৌহধারার মতো তীক্ষ বুদ্ধি, 
গ্রহণ করো! আমার এ বাণী, 

তোমার দীপ্তিতে করো দীপ্তিমান ॥ 


পাপী সিরা” সপ” সর সি সস পিস 











শনির 





পর পার ৬ লরি পার” সর্ট 


১। ত্বং ত্বমগ্নে অস্থৃতত্বম্‌ উত্তমে / মর্তং দধাসি শ্রবসে দিবে দিবে / 
ষক্তাতৃষাণ উভয়ায় জন্মনে | ময়ঃ কৃণোবি প্রয় আ চ সুরয়ে ॥ 


সিমি লরিসটিপস সরল 


৯ 





ভারতীয়-সাহিত্য-রত্ব-সংকলন 


কৰি মধুচ্ছন্দ! 

[ ১1৩১১, ১২ ] 
দেবী সরব্বতী 
শোভন তের প্রেরয়িত্রী, 
শোভন মতির জনয়িত্রী, 
তুমি ধারণ করো। আমাদের কর্ম ১ ॥ 
সরম্বতী অনস্ত জ্ঞান-সমুক্র, 
তিনি প্রেরণ করেছেন চৈতন্য-বারি, 
অনস্ত বোধিতে তিনি বিশ্ববিরাজিতা২ ॥ 


কবি প্রস্থ 

[ ১৪৯১১ ৪] 
দেবী উষা__ 
দীপ্যমান ছ্যলোক হতে মঙ্গলবাহিনী হয়ে এসো, 
অরুণ-কিরণমালায় তুমি এসো, 
তুমি এসো গৃহীর গৃহে গৃহে 
যেখানে সোমরসের নৈবিগ্ভ সাজানো ॥ 
তুমি বিদীণ করে? এ আধার, 
আলোকমালায় উদ্ভাসিত করে। বিশ্ব, 
সম্পদের অভিলাষী মানব, 
তাই নিখিল তোমার বন্দনার মুখর ॥ 


ছিসিলরিসিপাসি পরি পিপাসা সিপরি পর িপর ০৩ ৬পিসির পিপিপি সি পিসি লস পি পিছ এসি পো পোসি পি ০ পিসি পি পরি রসি 


চোদ্গ্রিত্রী সুনৃতানাং / চেতস্ভী সুনতীনাং / 
ষজ্ঞং দধে সরস্বতী ॥ 

মহে। অর্ণঃ সরস্বতী / প্র চেতয়তি কেতুন!1 / 
ধিয়ে! বিশ্বা বিরাজ তি 

উষে। ভদ্রেতির। গছি / দিবশ্চিদ রোচনাদধি / 
বহত্বঞ্ণপ্সব / উপ তত্ব পেমিনে। গুহম ॥ 


স্ততি-গীতি-প্রার্থনা ৯১ 


এপস ৩ পিসি সস্তা সপ স্পিরিট সপ পার্ট সির স্পা সির শিস স্লিপার 


১ । 


| 


কবি কাক্ষীবান 

[ ১।১২৩।১০ ] 
কাস্তিময়ী কন্তা। তুমি উষা__ 
চলেছ দানশীল দীপ্ত স্ষের অভিসারে 
ন্মিতহাস্তে অনাবৃত করো শুভ্র বক্ষ-_ 
যেন হাস্তমধ়ী শুভ্রা শোভন সুন্দরী ১ ॥ 


কবি কশ্যপ 
[ ৯1১১৩।১৯ ] 


হে সোম-দেবতা__ 

যেখানে বিরাজিত আনন্দ, 

যেখানে প্রমোদ, হর, সুখ, 

সব কামনার যেখানে প্রাপ্তি 
সেখানে আমায় করো মৃত্যুহীন২ ॥ 


কবি গোতম 
[ ১1৮৯১, ২১৪ ] 


সব দিক হতে আস্থক মঙ্গল চিস্তা__- 

দ্বেষহীন, স্বত-উৎসারিত, নির্মল । 

দেবতারা আমাদের অপরিত্যাগী, প্রতিদিনের রক্ষক ; 
তোমরা আমাদের বধিত করো ॥ 

কল্যাণহৃদয় দেবগণ মানবের সখা, 

আমাদের জীবনে নেমে আস্মুক 


সপ্িপর্পি উপোস্পিাসিপাসসি পা সিপার্ণা উতর স্প্সিলসিপিী পসরা সপ লোশিসি পা সী সিপলি সি ৯ 





কন্যেব তন্ব। শাশদান'| এষি / দেবি দেবমিয়ক্ষমাণম্‌ / 
সংগ্মক্সমানা যুবতিঃ পুরত্ভাদ্‌ / আবি বক্ষাংসি কৃণুষে বিভাতী ॥ 
বত্রানন্বাশ্চ মোদাশ্চ / মুদঃ প্রমুদ আসতে / 

কামন্ত ষক্রাপ্তাঃ কামাস্তত্র মাম্‌ / অস্থতং কৃধীক্দ্রায়েন্দে! পরিআ্ব ॥ 


১০ ভারতীয়-সাহিত্য-বত্ু-সংকলন 


তাদের কল্যাণবুদ্ধি, শুভ অনুগ্রহ ; 

আমরা চেয়েছি দেবতাদের মৈত্রী, 

তারা জীবন বর্ধন করুন জীবনের কল্যাণে ॥ 

বায়ু বহন করুক আরোগ্য ওষধ 

আমাদের কল্যাণে ; 

পরথিবী-জননী আর আকাশ-জনক দিক আরোগ্য ওষধ 
আমাদের কল্যাণে'*-১ ॥ 


কবি গোতম 
[ ১৮৯1৮] 


হে দেবগণ ! আমাদের কর্ণে হোক মঙ্গল শ্রবণ ; 
হে পূজনীয়গণ ! আমাদের চক্ষে হোক মঙ্গল দর্শন ; 
অচঞ্চল অঙ্গে যেন তোমাদের স্তুতি করি, 

আর দেবদত্ত শুভ আয়ু লাভ করি ॥ 


কবি বসিঙ্ঠ 


[ ৭1৩৫৩ ] 


কল্যাণকর হও আমাদের ধাতা, আমাদের ধর্তী ; 
কল্যাণকরী হও অন্নময়ী বিস্তীর্ণ পৃথিবী, 
ছ্যলোৌক, ভূলোক আর পবত, 

কল্যাণকর হোক দেবতাদের শোভন আবাহন ৩ ॥ 


লি আলী এ সরি পি স্পর্ণি স্লো পর পি তি এটা সর্ািপার্টি পো সিল পট শি সিপ্টি সি পা পিপাসা সরি পি পশিসিপা পাতি পর্ণি সরি ৯ তা সিসি পি পাস তি পা শর্ত পাস পপ পল 


১। তন্ন বাতো ময়োভু বাতু ভেষজং / 
তন্মাতা পৃথিবী তৎ পিতা দেযীঃ। 
২। ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেব! / ভদ্রং পশোমাক্ষতিষজত্রাঃ ! 
স্থিরেরপৈত্তটুবাংসম্তনৃভির্‌ / ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ ॥ 
৩। শং নো ধাত। শমু ধর্তা নে! অস্ত / শং ন উদ্চী ভবতু স্বধাভিঃ / 
ং রোদসী বৃহতী শং নো! অদ্রিঃ / শং নে! দেবানাং শ্বহবানি সত্ত ॥ 


স্তি-গীতিশ্প্রাথন! ১১. 


শি সপ পর সত সপ 


১। 


| 


কবি বৃহস্পতি 

[ ১০।৭১1২-৪ ] 
যেমন চালুনীতে শক্তু-পরিফ্ষার-__ 
প্রীজ্ঞদের প্রজ্ঞায় বিশুদ্ধ হোল বাক; 
সখার সখ্যতা এ বাণীতেই রচিত, 
কল্যাণী লক্ষ্মী বাণীতেই বিরাজিতা১ ॥ 
যাঁগকর্ম থেকেই বাক্যের পদবী উদ্গত,__ 
অস্তরনিহিত সে বাণী প্রাপ্ত হলেন কবিরা ; 
সেই বাক্‌ বিস্তার করলেন তারা, 
সপ্ত ছন্দে নির্মীণ করলেন তার স্ব ॥ 
বাকৃকে কেউ দেখেও দেখে না, 
বাকৃকে কেউ শুনেও শোনে নাঃ 
পতির কাছে সুবাস! জায়ার মতো 
বিদ্বানসমক্ষে বাক আপন তনু প্রকাশ করেনং ॥ 


কবি কুৎস 
[ ১১১৫১, ২, ৬] 
বিচিত্র তেজঃপুঞ্জ আকাশে উদ্দিত, 
মিত্রাঁবরুণ ও অগ্নির চক্ষু তিনি, 
গ্যাবা-পুথিবী ও অস্তরিক্ষ তার আলোয় উদ্ভাসিত,” 
তিনি স্থাবর-জঙ্গমের আত্মা দেব স্তূর্য ৩ ॥ 





সপ সস্পর ন্পর স্পিরিট সপ পনি পা? সরি পর্ণ সপ স্পাসিসপর্স্পিস্লিস্পর স্পসপস্পিস্পক সর সপ সপ পা পি পা জিপি সপ 





সক্ত,মিব তিতউন। পুনস্তে। / যত্র ধীর মনস। বাচমক্রত / 

অন্র! সখায়ঃ সখ্যানি জানতে / তদদ্রষাং লক্ষীনিহিতাধি বাচি & 
উত ত্বঃ পশ্যন্ন দদর্শ বাচম্‌ / উত তত্ব: শুন শুণোত্যেনাম্‌ / 

উতো! ত্বন্মৈ তম্বং বি সঙ / জায়েব পত্য উশতী হ্াবাসা: ॥ 
চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং / চক্ষুমিব্ত্রন্ত বরুণস্যাগ্েঃ / 

আ' প্রা গ্ভাবাপৃথিবী অস্তরিক্ষং / সুর্ধ আত্মা জগতন্তস্থষ্চ ॥ 


১. 


ভারতীয়-সাহিত্য-রত্ব-সংকলন 
প্রেমিক যেমন প্রেমিকার'অন্থসরণ করে 
দীপ্তিময়ী উষার পশ্চাতে তেমনি আসেন সূর্য, 
দেবত্বের অভিলাষী মানুষ তার উদয়ে নন্দিত হয়ে 
যুগে যুগে কর্ম সম্পাদন করে চলেছে ; 
তাই সবিতা কল্যাণ কর্মের প্রতিদান করেন ॥ 
হে দেবগণ-_ 
আজ সূর্যের উদয় হলে 
পাপ থেকে, নিন্দা থেকে আমাদের মুক্ত করো 
এ প্রার্থনা পুর্ণ করুন মিত্র ও বরুণ, 
পুর্ণ করুন অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও ছ্যলোক । 


কবি বামদেব 

[ ৪1২৬।১১ ২] 
আমি ছিলেম মন্ু, আমিই স্তূর্য ; 
আমি খষি কাক্ষীবাঁন, আমি মেধাবী ; 
আমি অলঙ্কত করেছি আ্জ.নী কুৎ্সকে ; 
আমি ক্রাজ্তদর্শা উশনা ; 
সবন্বর্ূপে দেখ আমায় ॥ 
আমি আর্ধকে দান করেছি পৃথিবী, 
আমি দানশীল মানবকে দিয়েছি বৃষ্টি, 
আমি এনেছি শব্দায়মান জল 
আমার সংকল্ের অনুগামী হোক দেবগণ ॥ 


কবি গোতম 

[| ১।৯০।৬-৮ ] 
সত্যের পথিক যিনি- তার উদ্দেশে 
মধু বর্ষণ করে বায়ুঃ 


স্ভতি-গীতি-প্রার্থন! ১৩ 


১। 


| 


মধু ক্ষরণ করে নদ-নদী, 

আমাদের জীবনে মধুময় হোক ওষধি, 
মধুময় হোক উষা আর শর্বরী, 
মধুসিক্ত হোক পৃথিবীলোক, 

মধুময় হোক পালয়িতা হ্যলোক, 

সুর্য ভোক মধুময়, 

বনম্পতি মধুমীন, 

আলোক হোক মধুময় ॥১ 


কবি ত্রিশিবা 

| ২51৯1৬১৯ 1 
ওগো। জল-_ 
তোমবা ভণ্ড স্রখদায়ক, 
তুলে ধবো উধ্বলোকে - 
মহৎ ৪ বমণীয় দর্শনেন তবে ॥ 
কল্যাণময় মাতস্তরন্যেব মতো 
কল্যাণতম তে।মাদেব বস, 
সেই বসে পুষ্ট কবো আমাদেব২ ॥ 


মধু বাত! খতায়তে / মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ / 

মাধবীর্ন: সক্বোষঘধা: ॥ 

মধু নক্তমুতোষসো / মধুমৎ্ পাথিবং রজঃ / 

মধু ভ্ভীরস্ত নঃ পিতা ॥ 

মধুমান্নো। বনম্পতির্‌ / মধুষ। অন্ত সূর্ষঃ / 

মাধবীর্গাবো ভবস্ত নঃ ॥ 

আপো হি ই মক্োভুবস্‌ / তা ন উর্জে দধাতন / 

মহে রণায় চক্ষসে ॥ 

যে বঃ শিবতমো রসস্‌ / তস্য ভাজয়তেহ / নঃ উশতীরিব মাতরঃ ॥ 


১] 


ভারতীয়-সাহিত্য-বত্ব-সংকলন 
আমি অবগাহন করেছি জলসমূহে, 
সংগত হয়েছি তাদের প্রাণরসে ; 
এসো দেব রসময় অগ্ি-__ 
আমায় সংযুক্ত করো তেজে ॥ 


কবি সংবলন 

[ ১০।১৯১1১-৩ ] 
তোমরা সব মিলিত হয়ে গমন করো, বাক্য উচ্চারণ করো, 
তোমাদের মিলিত হৃদয় সব অবগত হোক ; 
যেমন যজ্ভজভাগী দেবগণ সম্মিলিতরূপে উপাসনা করেন, 
-_-তোমরাও সম্মিলিত হয়ে সর্ব সম্পদ ভোগ করো ॥ 
এক হোক পরস্পরের মন্ত্র এক হোক সমিতি ; 
এক হোক হৃদয়, এক হোক মন ; 
উচ্চারণ করবো একই মন্ত্র, 
আহুতি দেব একই হবি ॥ 
এক হোক তোমাদের আকুতি, 
এক হোক হৃদয়, এক হোক চিত্ত, 
তাতেই ঘটুক শুভ মিলন ॥১ 


ক. লিসা পাটি পরস্পর সপ ত্পি টি পা পর পি এ তা তা পরী পিসি পপ উপি পিসি তো তা তে পার্ট পণ শা সিরাপ পাস্িপিতিসিপ্তি পোস্ত সস্তার স্পিরি এসসি লা সিসি 


১। সং গচ্ছধং$ সং বদধ্বং, / সং বো মনাংসি জানতাম্‌ / 
দেব! ভাগং যথ। পূর্বে / সংজানান। উপাসতে | 
সমানো মন্ত্রঃঃ সমিতিঃ সমানী / সমানং মনঃ সহ চিভমেবাম্‌ / 
সমানং মন্ত্রমভি মন্ত্রয়ে বঃ / সমানেন বে! হবিষা জুহোমি 
সমানী ব আকুৃতিঃ, / সমানা হ্ৃদয়ানি বং / 
সমানমন্ত বো! মনে'/-ষথ। বঃ সুসহাসতি ॥ 


স্ততি-গীতি-প্রার্থন! ১৫ 
ষতুতর্খদ 


[ ৩২।৩ ] 
ধার নাম মহৎ যশ, 
নেই যে তার তুলন। ।১ 


[ ৩৫।৮১ ৯] 
তোমার জীবনে কল্যাণময় হোক সমীরণ 
কল্যাণময় হোক সুর্যের কিরণ, 
কল্যাণময় হোক সকল শুভ কর্ম, 
কল্যাণময় হোক পাথিব অশ্ষি, 
দূর হোক যত ছুঃসহ পীড়। ॥ 
কল্যাণময় হোক দিউঅগুল, 
কল্যাণতম হোক সব জল, সব নদী 
কল্যাণময় হোক অন্তরিক্ষ, 
কল্যাণময় হোক দিগ্দেশ ॥ 


[ ৩৬১৭ ] 
ছ্যলোকের শাস্তি, অস্তরিক্ষের শাস্তি, 
পৃথিবীর শান্তি, জলসমূহের শাস্তি, 
দেবগণের শাস্তি, পরমাআআার শাস্তি, 
নিখিলের শাস্তি, শাস্তিই পরম আশ্রয়; 
আমার জীবনে আন্মথক পরমা শাস্তি ॥২ 


লি সিসি সপ স্পা তি পরী স্পিন এসি এসির পা 











স্পস্ট পপি সতী স্পা পাস তি পি ভি সপ” পি শর পপ ক সর সি 


১। ন তন্ত প্রতিমা অন্তি / যন্ত নাম মহদ্ষশঃ ॥ 

২। দেযাঃ শাস্তিরস্তরিক্ষং শাস্তিঃ, পৃথিবী শাস্তিরাপঃ শান্তিরোষধয়ঃ 
শাস্তিঃ। বনস্পতয়ঃ শান্তিঃ, বিশ্বে দেবাঃ শান্তিঃ, ব্রঙ্গ শাস্তিঃ) সর্বং শাস্তিঃ, 
শাস্তিরেব শাপ্তিঃ, সা মা শাস্তিরেধি । 


১৬ ভারতীয়-সাঞ্ত্যি-ব্রতু-সংকলন 


[ ১৭২৭৯ ৪৯ ] 
যৈনি আমাদের পিতা, জনক, বিধাতা ; 
যিনি জানেন বিশ্ব ভূবন, সব ধাম £ 
সব দেববুন্দে যিনি এক, অনন্য, 
বিশ্ব ভুবন পরমোৎসাহে তারই সন্ধানী ॥১ 


[ ২৩২ | 
হে পিতৃগণ, তোমাদের নমস্কার ! তোমাদের রসম্বরূপ বসম্তকে 
নমস্কার ! শোষ্বরূপ গ্রীষ্মকে নমস্কার ! জীবনস্থরূপ বর্ধাকে নমস্কার ! 
বধান্বরূপ শরৎকে নমস্কার ! ঘোরব্বরূপ হেমস্তরকে নমস্কার ! মন্থ্য- 
স্বরূপ শিশিরকে নমস্কীর ! হে পিতৃগণ তোমাদের নমস্কার ! তোমরা। 
আমাদের গৃহ দাও, জাগতিক ভোগ্য দাও! তোমরা ধারণ করো 
আমাদের নিবাস ॥ 


| ৪1৪ ] 
হে চিৎপতি, আমাকে পবিত্র করো £* বাকৃপতি, আমাকে পবিত্র 
করো £ দীপ্তিমান সবিতা, তোমার পবিত্র কিরণমাঁলার দ্বারা আমাকে 
পৃত করো ১ হে পবিভ্রপালক, তোমার ষে শুচিতা ও পবিত্রতার 
কামনায় আমি পুতাতা_সেই শুচিতা যেন আমার জীবনে সার্থক 
হয়ে ওঠে ॥ 


[ ১১1৪৫ 7 
হে অঙ্গিরা, তুমি দেব, অগ্নি! তুমি মানুষী প্রজাদের কল্যাণকর 
হও ! আকাশ ও প্রথিবীকে তাশিত কোরে না! অস্তরিক্ষ আর 
বনস্পতিকে তাপিত কোরো না ॥ 


১»। যো নঃ পিতা জনিত যে বিধাতা / ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্ব | 
যে! দেবানাং নামধা এক এব / তং সংপ্রশ্নং ভূবন! যাস্ত্যন্যা ॥ 


স্ততি-গীতি-প্রার্থনা রি 
[ ১৩।১৮ ] 


দেবী! তুমি ভূ, তুমিই ভূমি, তৃমি অদিতি, তুমি বিশ্বপালিক। ; 
তুমি নিখিল ভূবনের ধাত্রী! পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রিত করো, পৃথিবীকে 
দৃঢ করো পথিবীকে হিংসা কোরো না৯ ॥ 


[ ১৫1৩৮] 


হে সৌভাগ্য-দেবতা ! শুভক্কর হোক আমাদের আহুতি ; শুভস্কর 
হোক আমাদের দান ; শুভঙ্কর হোক আমাদের যজ্ঞ » শুভঙ্কর হোক 
আমাদের সকল প্রশস্তি ॥ 


[ ১৬২ ] 


হে রুদ্র! কল্যাণময়ী তোমার তন্থু সৌম্যা, পুণ্যপ্রকাশিনী | 
হে গিরিশস্ত! সেই কল্যাণতমা তনুর দ্বার আমাদের উপর চোখ 
রাখ২ ॥ | 


| ১৬২৫১ ৩০, ৩২১ ৪১ ] 

প্রণতি জানাই গণ ও গণপতিদের ! প্রণতি জানাই ত্রাত ও 
ব্রাতপতিদের ! প্রণতি জানাই মেধাবীদের আর মেধাবি-পীলকদের ! 
প্রণতি জানাই বিরূপ ও বিশ্বরূপদের ॥ হুত্ব ও বামনকে নমস্কার ; 
বৃহৎ ও বরীয়ানকে নমস্কার ; বৃদ্ধ ও বুদ্ধতমকে নমস্কার 7; শ্রেষ্ঠ ও 
শ্রে্ঠতমকে নমস্কার ॥ জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠকে নমস্কার; পুর্জ ও 
অপরজকে নমস্কার ; মধ্যম ও অপ্রগল্ভকে নমক্কার ; মঙ্গলকারক 
আর স্থখকারককে নমস্কার! কল্যাণকে নমস্কার, কল্যাণতরকে 
নমস্কার ॥ | 


পাপিলির্ট সি পািপনাসিপাসিস্পিলিত পাস ািাসিপাসসিিছি পাতিল পিতা স্পা্শিতটিপাসিশ পি পাটি লতা লসটি পাঁছি পিল পি পোছিপা ছিলি সিল তে রী দাস্পিলসী পো পোছি তা পাটি পাতি পস্িতপাসিপালিট পি 


১। ভূবসি ভুমিরস্যাদতিরসি বিশ্বধায়। বিশ্বস্য ভুবলন্তয ধন্ত্রী । 
পৃথিবীং যচ্ছ, পৃথিবীং দৃংহ, পৃথিবীং মা হিংসীঃ ॥ 

২। যাতে রুদ্র শিবা তনুরঘোরাহপাপকাশিনী। 
তয় নস্তন্ব। শস্তময়া গিরিশস্তাভিচাকশীহি ॥ 


১৮ ভারতীয়-সাহিত্য-রতু-সংকলন 
[ ১৯1৯, ৩০ ] 

হে দেব! তুমি তেজ-ম্বরূপ, আমাকে তেজ দাও; তুমি বীর্ষ- 
স্বরূপ, আমাকে বীর্ষ দাও? তুমি বলম্বরূপ, আমাকে বল দাও; 
তুমি কাস্তিত্বরূপ, আমাকে কাস্তি দাও; তুমি মন্যুত্বরূপ, আমাকে 
মন্থ্য দাও; তুমি সহঃব্বরূপ, আমাকে শক্তি দাও১ ॥ 

এই ব্রতের দ্বারা দীক্ষা লাভ হয়। দীক্ষা থেকে দক্ষিণা ; 
দক্ষিণা থেকে শ্রদ্ধা ; শ্রদ্ধা থেকে হয় সত্যের উপলব্ষি২ ॥ 


[ ২০1১৫, ১৬] 
যদি দিনে অথবা রাত্রিতে পাপ অনুষ্ঠান করে থাকি, _ বাস 
আমীকে দেই পাঁপ থেকে মুক্ত করুন, নিখিল বিদ্ব থেকে মুক্ত 
করুন ॥ যদি জাগরণে অথবা স্বপ্পে পাপ অনুষ্ঠান করে থাঁকি-_- 


স্থর্যায আমাকে সেই পাঁপ থেকে মুক্ত করুন, নিখিল বিদ্ধ থেকে 
মুক্ত করুনত ॥ 


[ ১৮1৫) ৬ ] 


যাগ কর্মের দ্বার! পুর্ণ হয়ে উঠ্ক আমার জীবন * পূর্ণ হোক 
অখমার সত্য, শ্রদ্ধা, জগৎ ও এশ্বর্ধ ; আমার বিশ্ব, দীপ্তি, ক্রীড়া ও 
আনন্দ ; আমার জাত ও জনিধ্যমাঁণ £ আমার শোভন কর্ম আর 
শোভন বাণী। সফল হোক আমার খত, অমবত, রোগের ভয় থেকে 


শর্ট ভা পা স্পা ৯ ৩ সির পর সি স্পর্ণি তত পা পো পা তা তো তা লা স্পা পর পস্টিলার্ট পা 


১। জিডি, তেজে! ময়ি ধেহি। বীর্ধমসি বীর্ঘং ময়ি ধেহি। 
বলমসি, বলং ময়ি ধেহি। ওজোঁহসি, ওজে1 ময়ি বধেহি। মনুযুকপি, মন্থ্যং 
ময়ি ধেছি । সহোহসি, সহো ময়ি ধেছি ॥ 

২। ব্রতেন দীক্ষামাপ্রোতি, দীক্ষয়! আপ্লোতি দক্ষিপাম্; দক্ষিণা 
শ্রদ্ধমাপ্নো তি, শ্রন্ধক্স। সত্যমাপ্যতে ॥ 

৩1 যি জাগ্রদ্‌* যদি স্বপ্র এনাংসি চকুমা বয়ম্‌ঃ সূর্ষে! মা তক্াদ্‌ 
এনসো বিশ্বান্‌ মুঞ্চতু অহংসঃ ॥ 


স্ভতি-গ্ীতি-্প্রার্থন। ১৯ 


মুক্তি ; আমার নিরাময় ও ওষধ; আমার দীর্থ আয়ু, সুখ ও নিদ্রা ; 
আমার স্থপ্রভাত ও স্দিবস | 


[ ২২২২] 

হে ঈশ্বর ! রাষ্ট্রে তেজম্বী, অধ্যয়নশীল ও ধামিক ব্রাক্মষণ জন্মগ্রহণ 
করুক ! বীর ক্ষত্রিয় এবং লক্ষ্যভেদে নিপুণ তীরন্দাজ মহান্‌ যোছ্ধ। 
জন্মগ্রহণ করুক ! হছঞ্ধদাত্রী গাভী, ভারবহনপটু বৃষভ, দ্রেতগামী 
অশ্ব, সুন্দরী নারী, অপরাজেয় সৈনিক এবং বিচক্ষণ ও বাগী যুবক 
জন্মগ্রহণ করুক! ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি কীর সন্তান লাভ করুক ! মেছ 
আমাদের ইচ্ছানুসারে বর্ষণ করুক ! শস্য পরিপক্ক হোক ! আমরা যেন 
অলন্ধ বিষয় লাঁভ করতে পারি এবং লব্ধ বিষয় রক্ষা করতে পারি১ ॥ 


অথশ্বতেবদ 
কবি অথবা 
| ১।৩৪, ২৩] 


আমার জিহ্বাগ্রে মধু, জিহ্বামূলে কুন্মের মধুরস, 
আমার কর্মে হোক মধু, তুমি এস মধুচিত্তে ; 
মধুময় হোক আমার বহির্গমন আর প্রতাগমন ; 
মধুমতী হোক আমার বাণী-__আমার সকল দৃষ্টি২ ॥ 


হপশ পতি শা পোর্ট সরণি পাশ? পোর্শি আতা স্পট তািতি পপি প্পিস্িলর পস্পিশি শর্ট পরাসটি লরি শাসিত শপ পা সিসি সিপারি পিন তা পিস্ছি লী লী পাস পাটি তি পা স্পা স্পর্লি পার্টি তার পরী 


১। আআ ব্রন্গন্, ব্রাহ্মণে! ব্রক্ষবর্চপী জায়তাম্, আ রাস্ট্রে রাজন্যঃ শৃরর 
ইষবোহতিব্যাধী মহারথে। জায়তাম্‌ ; দোঁঞ্ধণী ধেনুঃ, €বোঢ়া অনজ্বান্, আশুঃ 
সপ্তিঃ, পুরন্িঃ যোষা জিষ্, বথেষ্টা:, সভেক্কো যুবা অস্ত যজমানন্ত বীরে। 
জাযতাম্‌১ নিকামে নিকামে নঃ পর্জন্মো বর্ধতু ; ফলবতে)া ন ওষধয়ঃ 
পচাস্তাং ; যোগক্ষেযো নঃ কল্পতাম্‌ ॥ 

২। জিহ্বায়! অগ্রে মধু ৫ম / জিহবামূলে মধুলকম্‌ / 

মমেদহ ক্রুতাবসে| / মম চিতমুপায়সি ॥ 
ষধুমন্মে নিক্রেমণং / মধুমন্মে পরায়ণম্‌ / 
বাচা! বদামি মধুমদ্‌ / ভুয়াসং মধুসংদৃশঃ ॥ 


২৯ ভারতীর-সাহিত্য-বত্ব-সংকলন 
কবি ব্রক্গা 
[ ১৯।৬৭।১-৮ ] 
শত শরতের প্রাজ্ঞ দৃষ্টি, 
শত শরতের পৃণ জীবন, 
শত শরতের বুদ্ধ বোধি, 
শত শরতের সার্থক বিকাশ, 
শত শরতের কাম্য পুগ্ি,__ 
স্থন্দর করুক এ জীবন ; 
শত শরতে পুর্ণ হবে প্রাণ, 
আমরা হব শতবষের মানব১ । 


কবি অথবা 
[ ৩।৩০।১-৬ ] 


সমানহ্ৃদয়, সমানচিত্ত আর দ্বেবহীন করি তোসাদের, 
জাতবংস্তা গোজননীর সম্তানবাৎসল্যের মতো__ 
অবিচ্ছেদ্য অক্ষয় হোক তোমাদের ভালোবাসা ; 
পুত্র হোক পিতার অন্ুব্রত, মাতার সহম মী, 
জায়া পতিকে জানাবে শান্তির মধুমতী বাণী । 
ভাই যেন ভাইকে হিংস। না করে, 
ভগ্নী যেন ভগ্নীকে দ্বেষ না করে ; 
অনন্যতব্রত তোমর1 এক মনে উচ্চারণ করে৷ প্রীতির ভাষা, 


পা পর পরী এত শর্পা শর্পা পা পিপি পতি পর সি পা পাসিপাস্পি ৮ পা টিলা পা শত পা আট শর্ণা পাস উিপিসিলী *ততোসছি তসছি তি তত ৯ স্পিন ই কলা পরা মি 


১। পশ্টেম শরদঃ শতম্‌ / জীবেম শরদঃ শতম্‌ / 

বুধ্যেম শরদ: শতম / রোছেম শরদঃ শতম্ / 

পৃষেম শরদঃ শতম্‌ / ভবেম শরদঃ শতম্‌ / 

ভূয়েম শবদঃ শতম্‌ / ভূয়সী শরদঃ শতাৎ্ ৪ 
শরতেই ফসলের সমারোহ, তাই খতুশ্রেষ্ঠ শন্ৎ। আবার সংস্কৃত শরৎ ও 
পারসীক ত্থ্দ' শব বৎসব অর্থে সমার্থক । 


গ্ভতি-গীতি-প্রার্থনা 


১ 
দুর হোক দেবতার ক্রোধ, 
দূর হোক পরস্পরের দ্বেষ, 
জ্যেষ্ঠ হোক কনিষ্ঠের অনুগামী । 
এক পথ, এক আশা জাগাক কর্মের প্রেরণা, 
তোমরা হও সমানব্রত, মধুরভাষী, 
তোমাদের গৃহে গ্রহে জাগাৰ সৌমনস্ত 1--- 
এক হোক পানপাত্র, এক হোক অন্নভাগ, 
সমান ব্রতে নিয়োগ করি তোমাদের, 
রথচক্রের সহযোগী শলাকাদের মতো! 
গাহ্‌ম্থ্য দেব অগ্নির উপাসনায় মুখরিত হও১ | 
_-এই এক্যমন্ত্রের ব্রতে ঘটবে সংগমন, 
তোমর। হবে পরস্পরের সহধমী, সভমমণী ; 
স্বর্গলোকে দেবগণ এই এক্যমন্ত্রে নন্দিত, 
তাঁরা যেমন রক্ষা করেন দৈব অমৃত-_ 
সায়ং ও প্রাত তোমরাও বক্ষ! করো প্রীতি আর ভালোবাসা । 


লোপ এরপর পান্টি পি এপি সা স্পট পি পেট সরণি এপ পপর স্পীর্টি পরিনতি সি সি পরা ৯৩৯ শি মিশা পাটা পিসি এশা পার্টি পাটি পাশা শর্ট ছি এপি আপািশ পি পা সপিপিলি পো এপি | ও তাপ সপ পলা সপে, পিন পি 


১। সহ্ৃদয়ং সাংমনস্যমবিদ্ধেষং কৃণোমি বঃ 
অন্যে। অন্যমভি হধত বৎসং জাতমিবাধুযা | 
অন্ুব্রতঃ পিতুঃ পুৰ্রে1” মাত। শবতু সংমনাঃ 
জায়! পত্যে সধুমতীং বাচং বদতু শাস্তিবাম্‌। 
মা ভ্রাতা ভ্রাতবং দ্বিক্ষন্, মা সারমুত স্বসা 
সম্যঞ্চঃ সন্তরতা ভূত্বা বাচং বদতৃ জগ্রয়া। 
যেন দেব1 ন বিয়স্তি নো চ বিদ্বিকতে মিথঃ 
তৎ কৃণ্ো ব্রহ্ম বে! গৃহে সংজ্ঞানং পুরুবেভ্য? 
সমানী, প্রপাঁ পৰ্‌ ব্রোহল্লভাগং,,লমানে ষোক্ে, সহ বো-সুনজ্নি 
সম্যধ্োহপ্িং সপর্যষ্ার! নীঁতিমিবাতিতঃ। 


২ ভারতীয়-সাহিত্য-রত্ব-সংকলন 
[ ১০১২৭ ] 
খগ.বেদের দশম মণগ্ডলে কবি কুশিক আটটি মন্ত্রে রাত্রির স্তাতি 
রচনা করেছেন । “আকাশ-কন্যাঁ “উষা-ভগিনী” রাত্রি যে রূপে 
মানুষের দেহের ক্লান্তি দূর ক'রে, আরণ্য প্রাণীর হিংঅতা থেকে 
বরাভয় দিয়ে প্রতিদিন শুভ প্রাতের স্চনা করে-_তাঁরই আদিম ও 
অকৃত্রিম ভাবনা আলোচ্য স্ক্তে প্রতিফলিত £ 


চতুর্দিকে রাত্রির বিস্তার 

সুন্দর উদ্বেল করে নক্ষত্র ফুটিয়ে । 
দিব্য রাত্রি, বিস্তরণে তার 

উধ্র্ব অধে আচ্ছন্ন সকল । 
আলোক কিরণে ভাঙে অন্ধকার ॥ 
রাত্রি টানে আলিঙ্গনে 
সোদরপ্রতিম। উষা, 

তাপসী স্মলিত হয় । 

নীভে ফেরা ক্লাস্ত বিহগের মতো 
শবরী নিলয়ে আমরাও বলজি-_ 
রাত্রি! হও শুভদাত্রী ৷ 


স্তব্ধ গ্রাম, 

পদাতিক পক্ষী ভ্রুতগামী শ্যেন-_ 
সব স্তব্ধ, শয়নে বিলীন । 

পুরুষ ও নারী নেকড়েকে 
আমাদের সান্সিধ্যের থেকে 

দূরে রাখ ॥ তক্করও যাও । 

রাত্রি! হও স্থুকল্যাণময়ী | 


স্ভতি-গীতি-প্রার্থন! 


৯। 


৩ 
কৃষ্ণ তমঃ দীপ্র বিকশিত, 
খণ শোধ যেন; 
তিমির বিদগ্ধ ক'রে হেসে ওঠো! উষা। 
আকাশ-তনয়। ধেনু-রাত্তি ! 
হও অপস্যত, ধরো স্তব সমর্পণ ১ । 


পর্জন্য-বন্দন। 
কবি ভৌম 
[ খগ্বেদ ৫1৮৩] 

৪€গো স্তোতা ! 
প্রার্থনা জানাও দেব পর্জন্যের কছে,__ 
স্তোত্র দিয়ে স্তব করো, 
হব্য দিয়ে পরিচর্যা করো । 
স্তনিত-গম্ভীর দাতা মেঘ +__ 
বুক্ষ-লতা-তৃণ-গুল্ম হয় গর্ভবতী, 
হে বারিদ, তোমার জলসেকে । 
আবার কখনে। বা জীণ হয় তরুদল, 
অত্যাচারী রাঁক্ষসও হয় মৃত প্রাণ, 
নিখিল ভুবন ভয়ে ভীত তোমার ; 
তুমি নাশ করো ছক্কৃতকে, 
শান্ত জীবনে তঠাঁৎ জাগাঁও উদ্বেগ ! 


উপ মা পেপিশত্মঃ / কৃষ্ণতং ব্যক্ত মস্থিতঃ 
উষ খণেব যাতয় ॥ 

উপ তে গা ইবাকরং / বৃনীষ' হুহিতদ্দিবঃ 
ঝাক্রি স্তোমং নজিশ্যবষে এ 


২৪ ভারতীয়-সাহিত্য-বত্ু-সংকলন 


হে পর্জন্য ! 

বিহ্যুৎ-চাবুকে ছুটাও জলদ তেঘ-_ 
কশাঘাতে জ্রতগামী তুরঙ্গের মতো, 
হরস্ত মেঘের ভাকে আকাশ কাপে 
মনে হয় দূর থেকে যেন সিংহের গর্জন১ ! 
হে দেবতা ! 

পরথিবীর গর্ভে বে বেতঃসেক করো1- 
বায়ু বছে, বিছ্বাৎ স্মুরিত হয়, 

ওষধিরা। নবাঙ্কুরে হাসে, 

সারা আকাশ প্রাণরসে বিগল্লিত ২ 
ওগো পজজন্য ! 

তোমারই ব্রতে আনত। হয় ধরণী, 
গবাদি পশুর পৰিপুষ্টি, 

ফলবতী হয় ওষধি। 


হে মরুদ্‌-দেবতাঁর দল ! 

অন্তরিক্ষ থেকে বুষ্ি দাও, 

নামিয়ে আন প্রথিবীর বুকে 
আকাশ-ছাওয়! বুক মেঘের পুঞ্জ ; 
তুমি জলদাঁয়ী দেব, আমাদের পিতা, 
গর্জনকারী মেঘের সঙ্গে 

এসো আমাদের মত্ত-গহে ; 

গর্জন করো, হুংকার ছা, 

তুমি মেঘরথে আকাশচারী-_ 
বারি-বীর্ষে ওষধিকে করে। গর্ভবতী । 


পি বলা পণ্য কণা তর সপর্ষী স্পা সপ পাম্প সিসি জিউস স্পি এ উপরি 





স্পা পাপ পা সপ পরস্পর টিপি নি 


১8, রক্গীব কশয়ীস্থা? অভিক্ষিপন্‌ / আববিদূতান্‌ ঝুগুতে বধগীস্মহ । 
" দুষাত পিংহ্দ্ত শনথা! উদ্দীরতে /'ষতস্পর্জনত কৃখুতে বর্ধাং নভঃ ॥ 


ভ্ভতি-গীতি-প্রার্থন] ২. 


জলভর। কালে মেঘ যেন বিশাল চর্মপেটিকা, 
তার বাঁধন খুলে দাও, 

উচ্চাবচ হোক সমতল । 

ওগো দেবতা ! 

মহান কোশের মতো মেঘ, 
তাঁকে উধ্র্বে তুলে ধবো৷ আজ, 
পৃথিবীতে নামুক বরষ', 
তটিনীরা হোক বেগবতী, 
স্বর্গ-মত হোক রসসিক্ত, 

ধনুর! বাঁচুক তোমার পানীয়ে । 
তুমি এসে দূর ক'রে দিলে 
জলশন্য পাপিষ্ট মেঘের ভার, 
নিখিল ভূবন হোল আমোদিত। 


হে পর্জীন্য ! 

তুমি তো অনেক জল দিলে, 

উষর মরুকে করলে সুগম, 

মানবের ভোগে জন্ম দিলে খাছ্য-শস্ত ২ 
জীবলোক তোমার প্রশংসায় হোল মুখর । 
এবার বুষ্টি থামাঁও । 


অরণ্যানী 
খগবেদের দশম মণ্ডলে ১৪৬ স্ুক্তে কৰি দেবমুনি. অরণ্যানীর 
বন্দনা করেছেন £ 
অরণ্যানী ! ওগো অরণ্যানী ! 
দেখতে দেখতে তুমি অস্তহিত হয়ে ষাও 
সীজাহ্ীনতার মধ্যে ; 


২৬ 


ভারতীয়-সাহিত্য-বতু-সংকলন 


কোথায় তোমার শেষ ? 

আপনাতে আত্মস্থ তুমি জিজ্ঞাসা কর ন। গ্রামের পথ ; 
একল থাকতে কি ভয় করে না তোমার ? 
বিচিত্র তোমার মায়ারাজ্য ! 

মনে হয় কোথাও যেন বৃষের শব্দ ; 

আবার মনে হয় 

কোথাও যেন চিচি শব্দে আসছে তার উত্তর ; 
বীণাযস্ত্রের ঘাটে ঘাটে সুর তুলে 

যেন গাওয়া হচ্ছে গান ! 

আলো আর ছায়ায় বিচিত্রিত 

অদ্ভুত তোমার মায়ারাজ্য ! 

মনে হয় কোথাও তেন গরুর পাল চরছে ; 
কোথাও যেন দেখা ষাচ্ছে একটি অক্টালিকা ; 
সন্ধ্যাবেল। মনে হয় 

অরণ্য থেকে বেরিয়ে আসছে কত শকট-_ 
মায়াশকট তারা১। 

মনে হয় কে যেন তার হারানো গাভীকে ডাকছে 
দূরাহ্বানের স্থরে ; 

মনে হয় কে ফেন কোথায় কাঠ কাটছে ; 

মনে হয় কে যেন কোথায় চীৎকার করে উঠল । 


এই অরণ্যানী কাউকে হনন করে নাঃ 

ভয় শুধু এখানে বন্য পশুর, 

মানুষ এখানে বনের স্ুস্বাহু ফল খেয়ে বেঁচে থাকে স্বচ্ছন্দে। 
মৃগনাভীর হ্যায় গন্ধভরা এই অরণ্যানী ! 


শলাছি পিসি সিসি তি সিতা ৭ সিস্ট পাস্তা সিসি পিলার সপ সিপিিসি-পরা পা পা আর্তি পাস তি পিসিপসিপিস্পশিস্মিল ই্পিস্পস্স্প সিলী পি পপ পা পাট শা পর পিসি পিছপা শী পি লা 


১| উত গাব ইবাদস্তি/ উত বেশ্মেব দ্বশ্যতে / 
উতো। অবরণ্যানিঃ সাকসং / শকটারির সর্জতি ॥ 


স্বতি-গীতি-প্রার্থন! ২৭ 


অন্ন এখানে বহু ; 

নিত্য যার! ভূপৃষ্ঠ বিদীর্ণ করে 

সেই লোভী কৃষকদের দল নেই এখানে । 
মৃগকুলের মাতৃম্বরূপা এই অরণ্যানী ; 

হে অরণ্যানী ! গ্রহণ কবো আমার এই স্তবগান । 


পুরূরবা-উর্শীর প্রণয্ব-সংলাপ 

প্রস্তীবনা £ খগ্বেদে পুরূরবাঁউবশীর সংবাদন্ূক্ত (১০।৯৫) সম্ভবত 
বিশ্বসাহিত্যের প্রাচীনতম রোমান্টিক প্রেমকাহিনী । বৈদিক যুগ 
থেকে আধুনিক যুগ পধ্যস্ত ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে এ কাহিনী 
নব নব বরূপাস্তর ও আদর্শের মধ্যে পরিণতি লাভ করেছে । 

স্বর্গেব অগ্লরা উবশী মর্তের রাজ! পুরূরবার প্রণয়বন্ধনে আবদ্ধ 
হলেন + স্বয়ং প্রেম নিবেদন ক"রে ব্বয়ংবৃতা হলেন নৃপতির কাছে । 
দেবেন্দ্রবাঞ্ছিতা সুরললনাকে পেয়ে রাজার জীবন ধন্য হয়ে উঠল । 
অপগ্সরার গর্ভে এল প্রথম সন্তান ; যথাকালে পুত্রের জন্ম হলে নব 
জাতককে রাজার হাতে অর্পণ ক'রে উবশী বিদায় চাইলেন । কিন্ত 
উর্বশীর বিচ্ছেদ পুরূরবার কাছে অকল্পনীয়, অদ্দরাহীন জীবন তার 
কাছে মৃত্যুর তুল্য। তবু শত অনুরোধ, এমন কি আত্মহত্যার 
সংকল্পকেও উপেক্ষা ক'রে অকরুণা অপ্সর। ফিরে যাচ্ছে অমরাবতীতে 
আপন আলে » বিরহাতুর রাজা চলেছেন তাকে অনুসরণ ক'রে 
সুখে অন্ুরাগের নির্রিণী বাণী। দয়িত-দয়িতার প্রেম-সংলাপ 
আঠারটি কবিতায় রচিত । 

পুরূরবা-উরশী সনাতন মানব-মানবীর ভাবমুতি ; অপ্সরা উর্বশী 
মানবীয় কামকল্ের মুত্তিমরী বাণী। কিন্তু সে শুধু ইন্দ্রিয়বহিনুর 
দাবদাহই নয়, প্রেমের সৌন্দর্য ও লীলার প্রতীক, “অনস্তযৌবনা, 
“চিরস্তনী সৌন্দর্যপ্রতিমা” “নন্দনবাসিনী বিশ্ব-বাসন।, | 


৮ 


পুরূরবা 2 


উবশী 2 


পুরূরবা ঃ 


উবশী £ 


পুর্ূরব! 


/ দির স্পিতিসিপিসটিলা ছি সপ সি সর স্পিন শাল স্পিি সপরটি ঈসপর্ণ আপি পা সি ২৬৮ সপস্পিসিপাসিপাসিপাসি্পিসিপিসিপাসিলিস পশম এপ পাপী লি উরি াসপাস্পাস্পরিকীদা 


'হুরে জায়ে ম্নপা তি ঘোরে / বচাংসি. মিশর কশবাবছৈ হ! 
ন নৌ মরা অন্ুদিতাস এতে / ময়স্করন্‌ পরতরে চনাহুন্‌ ॥7 


এ 


ভারতীয়-সাহিতা-রত্ব-সংকলন 


মানিনী জায়া, ওগো. নিঠ্রা, ঈাড়াও ক্ষণিক, 

ছুটি কথা কই ছুজনে মিলে । 

আমাদের গোপন কথা না হলে বলা 

ভবিষ্যতে মিলবে না তো সুখ ১ । 

তোমার একথা শুনে কি করব আমি ! 

এসেছি চলে অগ্রগামিনী উদার মতো ; 

পুরূরবা ! আবার ফিরে যাও ঘরে, 

আমি ষে হলেম অধরা বায়ু ! 

তীর স্তব্ধ তৃণে, যুদ্ধে ঘটে নি তাই জয়শ্রী, 
দৌড়-প্রতিযোগিতায় না পেলাম হাজার গাভী, 
বীরহীন রাজকর্মে না হোল সমৃদ্ধি ; 

তবে মানবসঙ্গিনীর। তে। এ-আহ্বান বুঝবে 
_যষেমন মেষী বোঝে মেষের ডাক । 

ওগে। উষাদেবী ! সেই উর্ধশী শ্বশুরকে আহার দিতে গিয়ে 
অস্তগ্হ থেকে শয়ন গৃহে প্রবেশ করত ; 
সেখানে দিবারাত্র থাকত প্রণয়ীর সানিধ্যে, 
আর অন্তভব করত নিশ্চিম্ত রতিস্ুখ | 

প্রতিদিন আমায় “চাবুক” মারতে তিনবার, 

গীত করতে- যদিও থাকতাম অকামা । 
পুরূরবা, যখন এদেছিলেম তোমার ঘরে, 

ওগো কীর, তুমি ছিলে আমার দেহের রাজা । 
সুজবণি, শ্রেণি, ন্ুয়্আপি, হুদেচক্ষু সখীরাঁ 
তাদেরই সাথে বিচরণশীল। সে এসেছিল ; 
সালংকাঁর! অরুণবরণী তার। অপস্হত হোল না, 
কাদলো না ঘরের জন্য-_উচ্চক্চ গাভীর মতো! । 


খ্ছ্ি *১ রসি 


ভতি-গীতি-প্রার্থনা ২৯ 


উর্বশী £ 


পুবরধরবা £ 


পুৰারবা £ 


পুরারবা 2 


তৃমি যজ্ঞের জন্য প্রস্তত হ'লে__ 
দেব-পত্ীরাও এসে উপস্থিত হয়েছিলেন, 
স্বেচ্ছাগতি তটিনীর। তোমায় পুষ্ট করেছিল, 
দেবতারা তোমায় পালন করেছিলেন-_ 
দন্থাহনন আর মহৎ সংগ্রামের জন্য | 


পোষাক ছেড়ে তার বিবসনা হ"লে-_ 
অমানুষীদের ভোগ করেছিলাম মানুষ আমি ; 
রজ্জুবদ্ধ রথাশ্বের মতো এস্ত তার! 

তখনি রূপ ছেড়ে হারিয়ে যেত অবপে। 


মতের রাজা ব্বর্গকন্যাদের প্রণয়াসক্ত হলে 

চাতুরী ক'রে সঙ্গিনীদের দেহ নিয়ে খেলা করে; 
দেবতনয়ারা রাজহংসীর মতো তনুর শোভ। ছড়ায় 
_--যেমন হরস্ত ঘোড়া লাগাম কামভায় ! 


আমার সিক্ত কানন পুর্ণতায় ভরিয়ে সে শোভা পেত 
আকাশ-হতে-নেমে-আস1 বিহ্যতের মতো, 

মানুষের তেজে জন্ম নিল তার সার্থক সন্তান ; 

উবশী তাকে দীর্থজীবী করুক ! 


পুথিবী-পালনের জন্যই তো! এমন সম্তীনের জন্ম ; 
তাই ওগে। পুরূরবা ! আমায় ধারণ করালে তেজ । 
চতুরা আমি, সবদা পরামর্শ দিতাম, 

শোনে নি, এখন প্রলাপে কি কাজ ? 


পুত্র জন্ম নিয়ে কবেই বা দেখতে চায় পিতাকে ? 
কিন্ত যখন জানবে মা! নেই--ফেলবে চোখের জল । 
যতক্ষণ শ্বশুরকুলে বজ্ছের আগুন দীপ্যমান, 

কেই বা চাষ অভিন্নহ্ৃদয় দম্পতীর বিচ্ছেদ ! 


৯৩০ 


ভারতীয়-সাহিতা-রতু-সংকঙ্গৰ 
ছেলের চোখের জল দেখলে তাকে সাম্ত্বনা দিও, 
তার কান্না তো তারই মঙ্গল আনবে । 
যা আছে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবো তোমাকে ; 
ফিরে যাও ঘরে, নিধোধ তুমি, পাওনি আমায় । 
তবে আজ মহান পুরূরব। ঝাঁপ দিক উন্মুক্ত গহবরে, 
হারিয়ে যাক দূর হতে দূরতম দেশে । 
কিস্বা শয়ন করুক মৃত্যুর কোলে, 
নয়তো তাকে ভক্ষণ করুক হিং নেকড়েরা১ ! 
ওগো পুবূরবা ! আত্মহত্যা কোরে। না, 
হিংস্র নেকড়ের মুখে দিও না নিজেকে । 
নারীর অস্তরে নেই প্রেম-ভালোবাসা, 
হায়েনার মতো হৃদয় তাদের২ ! 
স্বর্গের অপ্সরা মত্য মানবীর রূপ ধরে অনেক ঘুরেছি, 
চার বছর ধরে কেটেছে কতো সুখের রাত, 
সারাদিন ভরে আহার ছিল এক ফৌটা। ঘি, 
আমি তো তাই নিয়ে পরিতৃপ্তা ছিলাম তোমারই সাথে । 


পুরূরবা £ অন্তরিক্ষের রজোলোকে চলে যায় দীপ্তিময়ী উর্বশী ; 


লি শী পরি 


৯ | 


চা 


আমি ধীর-শীস্ত পুরূরব। তাকে এই বলে যাই 
আমার পুণ্য সঞ্চয়ের সব ফল তোমারই হোক, 


হ্দেবেো! অদ্য প্রপতেদ্‌ অনাবুৎ 
পর্রাবতং পরমাং গম্ভব1 উ। 

অধ। শয়ীত নিক তেরুপস্ট্ে 
অধৈনং বৃকা রতসাসো। অযু ॥& 
পুর্ূরবে! মা ম্ৃথা মা! প্র পণ্ডে! 

ম! ত্বা ব্কাসে। অশিবাঁস উ ক্ষন! 
ন বৈস্ত্রেণোনি সখ্যানি সস্তি 
সালারকাপাং হাদয়ান্যেতা ৪ 


স্রতি-গীতি-প্রার্থন। ৩১ 
এসে। ফিরে, হৃদয় আজও ব্যথায় কাদে ।, 


মর ১৪ ০ 
দেবতাবা বললেন £ “হে ইলাপুত্র পুরূরব ! 
এমনি ক'রেই তুমি হবে মরণজয়ী । 
হব্য দিয়ে দেবগণের স্তরতি করে, 
তুমিও আমোদিত হবে স্বর্গলাভে ॥ 


বিশ্বামিত্র-শতভ্রু-বিপাশা-সংলাপ 

খগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের তেত্রিশ স্ুুক্তে তেরটি মন্ত্রে এই সংলাপ 
বিধৃত । বিশ্বামিত্র ছিলেন ভারতদের পুরোহিত । ভারত, মৎস্য, 
অন্ু প্রভৃতি দশটি জাতি স্ুদাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধবাত্রা করেছিল ; শত্রু 
ও বিপাঁশ। নদীর তীরে পৌছাতেই যোদ্ধাদের গতি রুদ্ধ হোল-_ 
তখন খীমান বিশ্বীমিত্র উভয়েব স্তরতি রচনা করলেন কয়েকটি 
কবিতায় । তৎকালে নদীদ্বয় শুতুত্র ও বিপাশ, নামেই পরিচিত 
ছিল । বিশ্বামিত্রের স্তবে প্রীত হয়ে নদীদ্ধয় আপন আপন ক্োতো- 
বেগ কদ্ধ করলে সেনাদল অবলীলায় পার হয়ে গেল । 


বিশ্বামিত্র ঃ মন্দুরাবিমুক্ত মত্ত অশ্বীদ্বয় যথা, 
অকস্মাৎ প্রাণের নিরুদ্ধ চঞ্চলতা। 
ছুরস্ত গতির মাঝে প্রকাশ করিয়া, 
অব্যক্ত আনন্দবেগে হৃদয় ভরিয়া 
ছুটে চলে লক্ষ্যহীন অজানা উদ্দেশে ; 
সেইমত, পবতের উৎসঙ্গ প্রদেশে 
জন্ম লভি শুতুত্রী বিপাঁশ ছুই নদী; 
অবিশ্রাস্ত ছুটিয়া চলেছে নিরবধি 
ঘরঙ্গের তালে তালে হ'য়ে আত্মহারা, 
বহি লয়ে পরিপূর্ণ সলিলের ধারা 


৩২ 


ভারতীয়-সাহ্তা-রত্ব-সংক লন 


সুদূর সমুদ্রপানে ।-_এই আসিয়াছি 
মাতৃরূপা। শুতুত্রীর অতি কাছাকাছি, 
ভাগ্যবতী বিপাশার । গোষ্ঠ ত্যাগ ক'রে 
আপন কুলায় পানে ভ্রুত পদ ভরে 
ছুটে চলে গাভীগণ বৎস্তাভিলাবিণী 
যেই মত, এই ছুই চঞ্চল। তটিনী 
চলিয়াছে সেইমত এক লক্ষ্য স্থানে 
মুখরিয়া ছুই তীর নৃত্য-ছন্দে গানে 
পুর্ণ দেহ নিতশ্থিনী । আশীবাদ মাগি 
আমাদের সকলের কল্যাণের লাগি 
সুমধুর স্তবগীতে । তোমার প্রসাদ 
বর্ণ করুক শীরে সহ আশীবাদ 
নিত্য দিন । 


শতদ্র-বিপাশা £ উত্তুজ পবতশীর্ষ হ'তে 


বিশ্বামিত্র £ 


ইন্দ্রের করুণাধার। বহি খরশ্রোতে, 
চঞ্চল তরঙ্গ-তাল-নৃতোর ভঙ্গীতে, 

লক্ষ মুখে কুলুকুলু ধ্বনির সঙ্গীতে 
তরল আনন্দবেগে” চক্্রকরে হেসে 
চলিয়াছি দেবকৃত অতিদূর দেশে 
আপন বল্পভ পানে । এই আ্োতোধার 
নিবারণ করি হেন সাধ্য নাহি আর 
শুনিতে মধুর স্ভতি। এই বিপ্রবর 
তবু কেন দাড়াইয়! জুড়ি ছুই কর 
গাহিতেছে সমস্বরে হেন স্ভতি গান ? 
আমি বিশ্বামিত্র খষি কৌশিক সন্তান 
গাহিতেছি স্তবগাথা। অয নৃত্যশীল। 
পর্বত-নন্দিনীদ্য় ! হে পুর্ণ-সলিলা ! 


স্ততি-গীতি-প্রার্থন। 


শতব্রু-বিপাঁশ। 2 


বিশ্বাসিত্র £ 


শতদ্রু-বিপাশা £ 


অগ্নিহোতৃগণ যেই অদ্ধাপ্ন,ত ত্বরে 
স্তব গাহি ইষ্টলাগি সোমযাগ করে, 
আমি সেই উদাত্ত গম্ভীর মস্ত্রগানে 
করিব তোমার স্ততি অচঞ্চল প্রাণে 
ভক্তিভরে, শুন তাহা, অয়ি আৌতঃস্বতী ! 
ক্ষণক।ল অবরুদ্ধ করি তব গতি-_ 
অনন্ত নৃত্যের ছন্দ কুলুকুলু রব, 

প্রসন্ন নয়নে থাকি সহাস্ত নীরব । 
কেন অনুরোধ ওহে বুদ্ধ বিপ্রবর ! 
জাঁন না কি চিরকাল-_-মোঁরা নিরস্তর 
চঞ্চল তরঙ্গময়ী ? এই আ্রেতোধাঁর- 
রোধকারী বুত্রান্থুরে করিয়া সংহার 
বজ্হস্ত ছ্যতিমান ত্রিভুবন-পতি 
করেছেন নিরূপণ আমাদের গতি 

ছুই তটরেখামাঝে । 

মহা শক্তিধর, 

আপন বীর্ষের পরে করিয়া নিভর 
বিদীর্ণ করিয়াছিল যেই আশীবিষে 
মেঘপতি, সেই বজী ইন্দ্রের আশিসে 
করিতেছে মেঘমাল। বারি বরিষণ, 
তটিনী সলিলধার1 করিছে বহন 
শআ্োভোবেগে । সবরোধী মহাদক্তকারী 
যজ্ঞনাশী আত্মঘাতী অস্থুর দেবারি, 
যে ইন্দ্রের বজ্বাঘাতে ধরাশায়ী রয়, 
সেই ইন্দ্র অবশ্যই স্তরতিযোগ্য হয়, 
আজ্ঞা তার শিরোধাধ । 

ওগো মহামুনি ! 


৩৪ ভারতীয়-সাহ্ত্য-রতু-সংকলন 


তোমার উদ্ণান্ত কণ্জে ইন্দ্র স্তুতি শুনি, 
আনন্দে ভরিল চিত্ত । যেও ন1 ভুলিয়া, 
শ্রদ্ধাবেশে হৃদয়ের ছুয়ার খুলিয়া 
গাহ সেই স্ততি-গাথা । কল্য হ'তে যবে 
অগ্নিতে আহুতি দিবে-_উচ্চ ক রবে 
মস্ত্র রচি, সেই সুগ্ভীর পরিবেশে 
সমপিও হোমানুতি মোদের উদ্দেশে 
হোমকুণ্ডে। নিবেদিয়া ভক্তি নমস্কার 
অই খবি ! চলি মোরা ঃ করিও না আর 
সকাতর অনুরোধ» পুরুষের মত 
কোর না প্রগল্ভা দোহে। 

বিশ্বামিত্র £ হে ভগিনীভূত 
নৃত্যপরা তরজিনী ! করহ শ্রবণ 
আমার প্রার্থনাবাণী । করিতে গমন 
পরপারে আপিয়াছি দূরদেশ হ'তে 
শীভ্রগামী তুরঙ্গ যুজিয়া নিজ রথে 
রয়েছি দাঁড়ায়ে তীরে । নআ্নত হ'য়ে 
অক্লাস্ত সলিলবহ শ্োতোধারা ল+য়ে 
হও ক্ষীণ। ; চলে যাই ওই পর্পার । 

শতব্রু-বিপাঁশ। £ হে ত্রান্ষণ ! শুনিলাম আমরা তোমার 
সকাতর অনুরোধ । ক্লোড়মাঝে লয়ে 
মা যেমন সম্তভীনেরে অনবত হ*য়ে 
স্তন্ত দেয় সেহভরে, মোরা সেইমত 
তোম! লাগি হইলাম ক্ষীণ অবনত, 

চলে যাও পরপারে১ । 


জাস্টিস ৬ সপন পাপা পর সপিলা পাশা পরস্পর সি 


১। আ তে কাবো শৃণবাম! বচাংপি / যষাথ দৃরাদনসা রথেন / 
নি তে নংসৈ গীপ্যানেব যোষা / মর্ধাযেব কন্যা শশ্বচৈ তে ॥ 





স্পরপিসিওিসিপার্শি? পতি  পাস্টিপাছি পি সিল সিল সি” সপ সস্পরি অরাসিসিপপরি 


স্ভতি-গীতি-্প্রার্থনা ৩৭ 


বিশ্বামিত্র £ অসীম কৃপায় 
অধযি মাতঃ ! নিরাতন্কে পার হয়ে যায় 
ভরতবংশীয়গণ | হে অনিন্দ্যনীয়া, 
এই করুণার বার্তা ছন্দে বিরচিয়া 
সবত্র বেড়াৰ গাহি । কর আশীর্বাদ 
তব বক্ষে যেন কভু না ঘটে প্রমাদ । 


জনৈক জুয্াড়ীর আত্মচরিত 
কবি কবষ 
| খগ্বেদ ১০৩৪ ] 
বড় বড় পাশাগুলি ছকের উপর কেবলি ঘুরতে থাকে, 
তারা আমায় আনন্দে মাতাল মাতাল ক'রে তোলে ; 
বয়ডা কাঠের তৈরি পাশ। কেমন চটপটে ! 
মুজবৎ পাহাড়ের মিষ্টি সোম যেমন মাতিয়ে রাখে 
--তেমনি করেই আমায় মাতিয়ে তোলে পাশা । 
জুয়াঁড়ী ব'লে সুন্দরী বউ আমায় অবহেলা করে নি, 
সবান্ধব আমাকে কতো! আদর আপ্যায়ন করতো ; 
কিন্ত হায় ! জুয়ার নেশায় মত্ত হ'য়ে দিনেরাতে 
সতীসাধবী ঘরণনীকে কতো গঞ্জন! দিয়েছি । 
জুয়াড়ীকে শাশুড়ী গালমন্দ করে, বউ তিরস্কার করে, 
ছুর্ভাগ্যের দিনে সাহাষ্য করবে-_-এমন কেউ জোটে না! 
বুড়ো ঘোড়ার যেমন খদ্দের মেলা ভার-_ 


৯ পেস প্র প্র সিসি লোপ সপ সপ সি সী সিসি তলা | পতি শা স্পিরিট পিসি সরাস্সি পি স্পন্সর ৭ শর্ি সপিিশরা স্পিতিশিস্পিশা্ শরশি পার্টি শর্টী শর পপি শার্ণা পিছ পা স্পশিটিিক্জিও টি 


নদীঘ্বয় £ ওগো। ভোত1 ! তোমাক অনুরোধ আমা শুনেছি ঃ তুমি 
তো! দূরের পথিক, তাই রথ আর শকট নিয়ে পার হয়ে যাও। সন্তানকে 
স্তন্য দেওয়ার জন্য মা যেমন, অথব! পুরুষকে আলিঙ্গন করার জন্য নারা 
যেমন অবনত হয়--তোমাদের জন্ত আমরাও তেমনি নত হয়েছি । 


৩৬ ভারতীয়-সাহিত্য-বতু-সংকলন 


তেমনি জুয়াড়ীরও নেই কোথাও কদর১ । 
সবনাশা পাশার চোখ পড়েছে যার ধনে, 
তাঁর স্ত্রীকেও টানাটানি করে পীচজনে ; 
মা-বাবা-ভাই সবাই নির্দয় হয়ে বলে, 
“ওকে চিনি না আমরা, বেঁধে নিয়ে যাঁও২ । 


মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি কখখনে। খেলব না পাশা, 

তাই জুয়াড়ী সঙ্গীদের সর্বদা! এড়িয়ে চলি । 

হায়! তামাটে রডের পাশ! ছকের উপর শব্দ করে» 
আমিও আড্ডায় ছুটি, যেন ব্যভিচারিণী চলেছে নাগরের ঘরে । 
ঝকঝকে পোশাকে সেজে আড্ডায় আসে জুয়াড়ী, 
আক্ষালন কবে “কে আছিস খেলোয়াড় ? হারিয়ে দেব 1; 
কি ভাগ্য! পাশাগুলো শুধু পয়মন্ত দান ফেলে, 

আর জুয়াঁড়ীর মনস্কামন। পুরণ করে । 

পাশা জুয়াড়ীকে গাথে, বিদ্ধ করে, বঞ্চনা করে, দগ্ধ করে, 
কখনে। প্রতিছবন্বীকেও দেহমনে পুড়িয়ে মারে ; 

বিজয়ীর কাছে পাশার দান__ষেন পুত্রজন্মের আনন্দ, 
আবার পরাজিতের কাছে সবহারক যম ! 

পাশাগুলে। ছকের উপর ওঠে আর নামে ; 

হাত নেই-_অথচ হস্তবানের। হার মানে । 

ছকে সাজানো পাশ। যেন ব্ব্পায় অঙ্গার ! 

__কতো শীতলস্পর্শ! তবু হৃদয় দহন করে। 
তিপান্স-ঘু'টি পাশার দল ছকের উপর খেল করে, 


সম এসএ তো পরি িতাসিতি ঈিতিসিতাী আর্িসসি পিসি পা সপিসিপািস্ি সল সতিসিসটিশ সপ পিপি তো সিপর্শি তাস পিপি সিসি রা সপীর্টি পাটি পিসি স্পরসর 





স্পর ি স্পিরিতি পিসি পাশ 


১। দ্েক্টি শ্বশ্রারপ জায় রুণদ্ধি / ন নাথিতে। বিন্দতে মন্ডিতাবম্‌ / 
অশ্বস্যেব জরতে। বরুযুস্য / নাহং বিন্বামি কিতবন্য তোগম্‌ ॥ 

২। অগন্তে জায়াং পরি ম্শত্ত্যস্য / যস্যাগৃধদ বেদনে বাজ্যক্ষঃ / 
পিতা মাত! ভ্রাতর এনমাহুর্‌ / ন জানীমে। নয়তা বদ্ধমেতম্‌ ॥ 


স্ততি-গীতি-প্রার্থন। ৩৭, 


পাশ। যেন সত্যপালক স্ধদেব । 

উগ্র বা ভয়ানক- কারো মেজাজের পরোয়া নেই ; 
রাজামহারাজও তাকে প্রণাম জানায় । 

জুয়াড়ীর অভাগিনী বউ অভাবের জ্বালায় কষ্ট পায় ! 
মা ভেবে মরে £ ছেলে কোথায় ঘুরে বেড়ায় ! 

সে তখন খ্খণের ভয়ে পালিয়ে উধাও, 

আর রাত্রিবেল। হানা দেয় । পরের বাড়ীতে 

যখন দেখে অন্তের সাঁধবী স্ত্রী, সুন্দর বাঁসগৃহ__ 

তখন নিজের ভ্্রীকে দেখে মনে মনে কি কষ্ট ! 

সকালে যে লালঘোঁড়ায় টান! জুড়িগাড়ীতে বেড়িয়েছে, 
জুয়ায় সবস্বাস্ত সে রাত্রিতে শীতের ভয়ে আগুন পোহায় । 
হে পাশা! যিনি তোমাদের বিরাট দলের নায়ক, 

যিনি তোমাদের দলের প্রথম রাজা 

তার উদ্দেশে দশ আল এক ক'রে প্রণাম করছি, 
আর শপথ করছি, জুয়োতে দান ধরবো না। 


ওহে জুয়াড়ী ! পাশাখেলা ছাড়, কৃষিকাজ করো, 
তার আয়েই খুশী হও» নিজেকে ধন্য মনে করো, 
কৃষিতেই হবে গাভীলাভ আর পত্বীলাভ ; 
মহান সবিতা অমায় দিয়েছেন এই উপদেশ১ । 
হে পাশা! আমাদের বন্ধু হও, কল্যাণ করো ; 
অসহ্য অভিচারে মোহমুগ্ধ কোরো না । 

সব কোঁপ আমাদের শক্রদের উপর পড়ুক, 
পিঙ্গল পাশার বন্ধনে আবদ্ধ হোক ধূত্তের। । 


শা পলিসি পলিসি পল্লি ৯ পের্লোি লোন পিসি পারা পািসটি পেসার ৬ পতি ভরি পর সি পিস্স্পরিপেসিপসছি লো সিসির 





২ স্পর সিপা্শিস্পি পার্টি তি সিপর সপিসিশরিসি পিপি সিসি পতি পিসি পা তত সি এ 


১। অক্ৈর্সা দীব্যঃ, কৃষিমিৎ কৃষত্ব / বিতে রমস্ব বহু মন্তমানঃ / 
তত্র গাবঃ কিতব তত্র জায়! / তন্মে বি চষ্টে সবিতায়মর্ধঃ ॥ 


&০৮ 


ভারতীয়-সাহিত্য-বত্ব-সংকলন 
উপনিষদ 
এক 
যিনি অগ্নিতে যিনি জলে, 
যিনি সকল ভুবন তলে, 
যিনি বৃক্ষে যিনি শস্কে, 
তাহারে নমস্কার 
তারে নমি নমি বারবার ৷ 
ধা হতে বাহিরে ছড়ায়ে পড়িছে 
পৃথিবী আকাশ তারা, 
ধা হতে আমার অস্তরে আসে 
বুদ্ধি চেতনাধারা-_ 
তারি পুজনীয় অসীম শক্তি 
ধ্যান করি আমি লইয়া ভক্তি ৷ 
সত্য রূপেতে আছেন সকল ঠাই, 
জ্ঞানরূপে তার কিছু অগোচর নাই, 
দেশে কালে তিনি অস্তহীন অগম্য-_ 
তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই পরম ব্রহ্ম । 
তারই আনন্দ দিকে দিকে দেশে দেশে দেশে 
প্রকাশ পেতেছে কত রূপে, কত বেশে__ 
তিনি প্রশাস্ত, তিনি কল্যাণহেতু, 
তিনি এক, তিনি সবার মিলনসেতু । 


ছুই 
[ ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৪. ৪. ] 
সত্যকাম জাবাল মাতা জবালাকে বললেন, 
ব্রন্মচর্ধ গ্রহণ করব, কী গোত্র আমার £ 
তিনি বললেন, “জানি নে, তাত, কী গোত্র তুমি | 


ঘুতি-গীতি-প্রার্থন। ৩৪ 


যৌবনে বহুপরিচর্ধাকালে তোমাকে পেয়েছি, 
তাই জানি নে তোমার গোত্র । 

জবালা আমার নাম, তোমার নাম সত্যকাম, 
তাই বোলো! তুমি সত্যকাম জাবাল ।” 


সত্যক।ম বললেন হারিদ্রমত গৌতমকে, 
“ভগবন্‌, আমাকে ব্রন্মচর্ষে উপনীত করুন |, 
তিনি বললেন, “সৌম্য, কী গোত্র তুমি ? 
সে বললে, আমি তা জানি নে। 
মাকে জিজ্ঞাসা করেছি আমাব গোত্র কী। 
তিনি বলেছেন--যৌবনে যখন বনহুপবিচারিণনী ছিলেম্‌ 
তোমাকে পেয়েছি । 
আমার নাম জবালাঃ তোমার নাম সত্যকাম, 
বোলো আমি সত্যকাম জাবাল 1, 


তিনি তখন বললেন, “এমন কথা অব্রাহ্গণ বলতে পাবে না । 
সত্য থেকে নেমে যাওনি তুমি । 
সমিধ আহরণ কর সৌম্য, তোমাকে উপনীত করি১।, 


স্পি লী পা ০ সরা সি তি তি সিল 


840 ০ শশী পরা শা পার্টি শর্টস লরি শরসসি পা ঈিপি 


১। স হু হারিদ্রমতং গৌতমম্‌ এত্য উবাচ--বত্রক্ষমচর্যং ভগবতি বৎস্তামি, 
উপেয়াম্‌ ভগবস্তম্‌।” তং হু উবাচ-কিং গোত্রে হ্থ সৌয্য অসি?” সহ্‌ 
উবাচ--“নাহম্‌ এতদ্‌ বেদ তো হদগোত্রঃ অহমস্মি। অপুচ্ছং মাতরং, সা 
মা প্রতাব্রবীদ্‌--বহু অহং চরস্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বাম্‌ অলভে ; সা অহম্‌ 
এতৎ্ ন বেদ য্দগোত্রঃ ত্বমসি। জবাল। তু নাম অহমস্মি, সত্যকামো 
নাম ত্বমসি। সোহহং সত্যকামো। জাবালোহন্মি।” তং হ উবাচ--ন 
এতদ্‌ ব্রাহ্মণ! বিবক্ত,মর্থতি $ স্যিধং সৌম্য আহর, উপ ত্বা নেস্তে, ন 
সত্যাৎ অগা” ইতি 


৫ ভারতীয়-সাহিত্য-রত্ু-সংকলন 
'তিন 
পুর্ণ সেই, পুর্ণ এই 
পূর্ণ হ'তে পরিপূর্ণ জাগে; 
পুর্ণ যাহা পূর্ণ থাকে 
পুর্ণ হ'তে পুর্ণের বিয়োগে১। 


চার 
স্বর্ণপাত্রে ঢাকা সত্যের মুখ, 
হে দেব পুষন্‌ 
খেলো আবরণ, 
সতা-ধর্ম হোক জাগরক২ । 


পাঁচ 
গুরু-শিষ্ের প্রার্থনা 
[ তৈত্তিরীয় ২১২] 


হে পরম ঈশ্বর ! 

রক্ষা করো আমাদের উভয়কে, 
অধ্যাঁপয়িতা ও অধ্যেতাকে ; 

ভোগ করাঁও লব্ধ বিদ্যা ও জ্ঞানের পুর্ণ ফল, 
সমবীর্ষে করো বলীয়ান ; 

দাও অধীত বিস্তার সঞ্জীবনী তেজ, 

দূর হোক পর্ম্পরের বিদ্বেষ-কলুষ, 

দাও আমাদের ভ্রিবিধ শাস্তি । 


১। পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং / পূর্ণ পূর্ণমুদচ্যতে / 
পর্ণন্ত পূর্ণমাদায় / পূর্ণ মেবাব শিস্তাতে ॥ 

২। হিরন্ময়েন পাত্রেণ / সত্যস্যাপিহিতং মুখম্‌ / 
তত্বং পৃষণন পাৰৃণু / সত্যধর্মায় দৃষ্য়ে ॥ 


স্বতি-গীতি-প্রার্থন! ৪১ 


শা পি পরি শার্ট পার্টি 


পেসার স্পিি আরা সিল স্পির্ট সি সপ সিলর্ট পি 


ছয় 

[ তৈত্তিরীয় ১1৪1১, ২] 
বিশ্বরূপ ওক্কার-_ 
তিনি মহান জ্ঞান-খষভ, 
অমৃত বেদ হ'তে ভার আবির্ভাব” 
সেই পরম ইন্দ্রের মেধায় আমি হবে! তৃপ্ত । 
হে দেব, হে দীপ্তিমান-_ 
আমায় করো অমুতের আধার ; 
আমার তন্থু হবে বিচক্ষণ, 
জিহবা হবে মধুমত্তমা, 
শ্রুতি হবে আ নন্দধাঁর! । 
হে প্রাত্জ ! 
তুমি পরমাত্মার মধু-কোশ, 
তুমি প্রজ্ঞার আবরণে আবৃত, 
আমার সববিগ্ধ। হোক পুর্ণ সফল১। 
মহান ওক্কাঁর__ 
তুমি দান করো, বর্ধন করো-_ 
আমার অন্ন বস্ত্র পানীয়, 
আমার গো-সম্পদ্দ, 
লোমশপশু-সমাবৃতা লক্ষ্মী, 
বিধান করে৷ চির-শ্রী ; 
জানাই তোমাকে প্রণতি২ । 





১। শরীরং মে বিচর্ধণম্‌ / জিহ্বা যে মধুমভমা / কর্ণাভ্যাং ভুরি বিশ্রুবম্/ 


| 


ব্রদ্ষণঃ কোশোহসি মেধয়! পিহিতঃ / শ্রুতং মে গোপায়। 
আবহস্তী বিতন্বানা / কুর্বাণা অচীরমাত্বনঃ / বাসাংসি মম গাবশ্চ / 
অন্নপানে চ সবদ1 / ততো যে শ্রিয়মাবহু / লোমশাং পশ্ুভিঃ সহু 


স্বাহা। 


সপ্িস্পস্পিিসিাস্শি অপিসিপিস্পিপা পশিশাসিপাা পরী শরণ শা সপ সিপরিি  পাক্পিশর্তি পর্ণ শরির পিপি পসিশার্িসসিশা 


৪২ ভারতীয়-সাহিত্য-রত্ব-সংকলন 
সাত 
[ তৈত্তিরীয় ১1১০ ] 
আমি সংসার-বুক্ষের প্রেরযিতা, 
আমি পর্ত-শৃঙ্গের মতো কীত্তিমান, 
আমি ভর্বলোকের মতো পবিভ্র, 
আমি দেব সবিতার মতে। অমৃত-আ'নন্দ, 
আমি দীপ্তিমাঁন সম্পদ্‌, 
আমি অমুতরস-লাত স্থুমেধা । 


আট 
[ ঈশ ৯, ১৬] 


হন্বানহীন কর্ম যার সে যায় আধারে, 
কর্মভীন জ্ঞানে যায় আরও অন্ধকারে । 


তুমি নিয়ন্ত সকল কালের 
হে পুষণ, তুমি একা । 
সংহর তব রুদ্র রশ্মি 
শিবরপ দিক দেখা । 
তব অন্তরে যে প্রাণপুরুষ 
নিত্য একাকী জাগে 
আমারো মাঝারে সেই সে পুরুষ 
তোমারি আশিস মাগে১। 


লিউ লাস তিসদপলিছি পাস্তা পরস্পর স্পপর শত স্পা পরস্পর পরি লী শার্শা পরস্পর আর্ট পি সলা স্পা পানি স্পা স্পাশি স্পাশিস্সপিসিপা্পা পারি স্দরী সিসি এড 


১। পুষল্সেকর্ষে ঘম সূর্য গরাঁজাপত্য ব্যহ রশ্মীন্‌ 
সমুহ তেজে। যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত পশ্।ামি। 
যোহসাবসৌ পুরুষঃ সোহহমন্মি ॥ 


ল্লামায়ণ-সহাভাব্রত-পুব্লাণ 


রাম-বাবণের যুদ্ধ 
[ রামায়ণ, যুদ্ধকাণ্ড ] 


গগনং গগনাকারং সাগর সাঁগরোপমঃ । 
রামরাবণয়োধুদ্ধং রাম-রাবণয়োরিব ॥ 

হাঁসংগ্রামে সজ্জিত হলেন রাম ও রাবণ । রাক্ষসরাজ রণসাজে 
হত্র তূর্ষযের মতো। তেজন্বী ; সারথিকে প্রোৎসহিত করে তিনি 
[লেলেন £ “আজ রাম ও লক্ষণকে নিহত ক'রে মন্্রিবধের প্রতিশোধ 
মার নগর অবরোধের প্রতিকার করব । লক্কাপুরীতে এ যুদ্ধের মূল 
াম-লল্মণ এবং সুগ্রীব ও বানরসেনারা তার শাখা-প্রশাখা + মূল বিনষ্ট 
চলে সমগ্র তরুই যেমন বিনষ্ট হয়, তেমনি আজ রাম-লক্ষ্পণকে বিনাশ 
₹*রে সমগ্র শক্রকুল নিধন করব । দশাননের আদেশ শুনে সারথি 
নম্ন্ত বানরসেনাদের ভীতি জাগিয়ে বিপুল উদ্ধমে রথ চালনা করতে 
লাগলেন ; রথচক্রের ঘর্থর নিনাদে পুথিবী কম্পিত হয়ে উঠল । 
তারপর লঙ্কাধিপতি রাবণ সবেগে রামচন্দ্রের অভিমুখে অগ্রসর হলেন; 
পবতের তুল্য বিশাল রথে আষাঢের মেঘধ্বনির মতো! ভয়ঙ্কর গর্জন 
করতে করতে প্রকাণ্ড ধন্থু বেগে ঘুণিত ক'রে তিনি বীর দর্পে এগিয়ে 
আসছেন । এই ভয়ঙ্কর দৃশ্যে ভীত বানরবাহিনী রণে ছত্রভঙ্গ হ*য়ে 
রাঘবের শরণাপন হোল । 

রামচন্দ্র দূর থেকে রাবণকে প্রত্যক্ষ ক'রে ুঙ্কার দিয়ে উঠলেন £ 
'রাক্ষসরাজ ছুরাত্মা রাবণ ভাগ্যবশে আজ আমার দৃষ্টিপথে পতিত । 
একে বধ ক'রে সীতাকে উদ্ধার করলেই আমার মনোবাঞ্ছণ পুর্ণ 
হবে। এই কলে তিনি আকর্ণ শরসন্ধীন ক"রে মহোল্লাসে বাণ নিক্ষেপ 
করতে লাগলেন । রাবণ তৎক্ষণাৎ ভল্পপ্রহারে সেই অস্ত্র ছিন্নভিন্ন 
করলেন ৷ এই স্থযোগে ক্রেধোদ্দীপ্ত লক্ষ্মণ জ্যাশকে রাক্ষসবাহিনীকে 
সন্ত্রস্ত ক'রে তুললেন + রামানুজের এমন স্পর্ধ। দেখে ক্ষিপ্ত লক্ষেশ্বর 


৪৪ ভারতীয়-সাহিত্য-রতু-সংকলন 


ধন্ুবাণ গ্রহণ ক'রে তাতক তিরস্কার ক'রে বললেন £ “ওরে লক্ষ্মণ, 
তুই মুহূর্তেই আমার হাতে যমালয়ে যাবি। এবার শক্রগীড়ুনে 
ভয়ঙ্কর রাবণের রূপ প্রত্যক্ষ কর্‌। ক্রুদ্ধ পশুরাজ যেমন হাতীর 
রক্ত পান করে, আমিও নির্মম শরাঘাতে তোমাকে নিহত করে 
রক্ত পান করব । তুমি প্রথমে মনের সাধে যুদ্ধ কর, তারপর আমার 
অস্ত্রে প্রাণ বিসর্জনের জন্ গুস্তকত হও । বাযুভরে পক্ক ফল যেমন 
ভূপতিত হয়, আমিও বাণ নিক্ষেপে তোমার শির ভুলুষ্ঠিত করব। 
দেবগণের অম্তপানের মতে! তোমার রুধির পান করব" । এই 
ব'লে রাক্ষসরীজ অগ্নিবষ অস্ত্র ত্যাগ করলে সৌমিত্রি শরজালে তার 
প্রয়াস ব্যর্থ করলেন । ক্রোধে প্রজ্থলিত রাবণ বাণ নিক্ষেপ করতে 
করতে সহম্র শরজালে রামান্দজকে আচ্ছাদিত ক'রে স্ুশ্রীব ও 
বিভীষণের দিকে অগ্রসর হলেন । 

শুরু হোল রাঁম-রাবণের প্রাণাস্তকর সংগ্রাম । রাবণের শর একে 
একে ব্যর্থ হ'য়ে যেতে লাগল । রামচন্দ্র অস্ত্র প্রয়োগে আরও ক্ষিপ্র 
হলেন । তার শত-সহত্্ শরে রাবণ বিদ্ধ হলেন । তখন মহাবীর 
দশীনন তামসান্ত্র নিক্ষেপ করলেন, তার তেজে দগ্ধ হোল বানরচমুূ। 
পলায়মীন বাঁনরসেনা ও ধাবমান রাক্ষস বাহিনীর পদাঘাতে ধুলিজাল 
আকাশে উত্থিত হোল । লঙ্কাধিপতির উৎপীড়নে আপন সেনাঁদলকে 
ছিন্নভিন্ন দেখে রাঘব রণক্ষেত্রের অগ্রগামী হলে রাবণও ভ্রতবেগে 
রথারোহনে তাঁর সম্মুখে ধাবিত হলেন । অগণিত বানরসেনাকে 
নিহত দেখে রাঁমচক্দ্র বিপুল উৎসাহে কামুক গ্রহণ করলেন ; ধনুর 
ভয়ঙ্কর টংকাঁরে বহু রাক্ষস-সেন। প্রাণ দিন। কিন্তু অগ্নিশিখাতুল্য 
শরগুলি রাঁবণের বাঁণবধণের দ্বারা ব্যর্থ হোল । তারা পরস্পর পর- 
স্পরের নৈপুণ্যকে ছাড়িয়ে যেতে লাগলেন ; ছুই বীর যেন সাক্ষাৎ 
যম ও রুদ্র ; গগনমগ্ডল অগণিত অস্ত্রে আচ্ছন্ন__-ইন্দ্র আর বৃত্রাস্থরের 
যুদ্ধের তুল্য ভয়ানক এ যুদ্ধ ! 

তারপর রামচন্দ্র মস্ত্রোচ্চারণ ক'রে সক্রোধে রৌদ্রাম্্র নিক্ষেপ 


রামায়প-মহাভারত-পুরাণ ৪৫ 


করলেন ! কিন্তু রাবণের গন্ধবাস্ত্র প্রয়োগে তা ব্যর্থ হ'য়ে ভূতলে 
গ্রবেশ করল । এবার ক্রোধান্ধ রাক্ষসরাজ মহামারক এক অস্থ্রাস্ত্ 
প্রয়োগ করলেন ; রাম তার উত্তর দিলেন পাবকান্ত্রে। দশাননের 
সহত্র সহস্র শর রা'ঘবের অস্ত্রাঘাতে প্রতিহত হ'য়ে আকাশে বিলীন 
হোল । তারপর রাবণ নিক্ষেপ করলেন ময়-দানবনিসিত মহাবল 
রৌন্রাস্ত্র ; তার প্রতিকারে রামচন্দ্র প্রয়োগ করলেন গন্ধবাজ্স । সঙ্গে 
সঙ্গে রাবণ অধিকতর তেজে প্রেরণ করলেন পৈশাচ অস্ত্র আর 
ত্রুতগামী ভয়ঙ্কর চক্রসমূহ । যখন রাক্ষসরাঁজের সব অস্ত্র ব্যর্থ 
হোল, তখন তিনি সুরক্ষিত দশটি বাঁণ দিয়ে রামের মর্মস্থল বিদ্ধ 
করলেন ; তবু অবিচল অপরাজেয় রাম অবলীলায় জলধারার মতো। 
শর নিক্ষেপ অব্যাহত রাখলেন । 

যুদ্ধের অবস্থা বিবেচনা ক'রে রাঁবণ মায়ার আশ্রয় গ্রহণ করে 
রণক্ষেত্র থেকে প্রস্থীন করলেন । তিনি পুনরায় নতুন উদ্যমে ব্জতুল্য 
ভয়ানক অস্ত্রশস্বে সজ্জিত হ'য়ে মানস সংকল্পের তুল্য দ্রুতগামী অশ্শে 
বাহিত রথে রামের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। আবার রাম-রাঁবণের 
যুদ্ধ শুরু হোল । দেবতারাঁও স্বর্গে বলাবলি করতে লাগলেন 
অভূতপূর্ব, অদৃষ্টপুর্ব এমন যুদ্ধ । স্বয়ং ইন্দ্র রামচন্দ্রের জন্য তার শ্রেষ্ঠ 
রথ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করলেন । রাম-লক্ষণ ও স্ুগ্রীব প্রভৃতি সকলে 
এই ঘটনাকে রাক্ষসের ছলনা ভেবে নিপুণভাবে যাচাই করতে 
লাগলেন । তারপর বিভীষণ সবার সন্দেহ দূর করলে রাম এ রথ 
গ্রহণ করলেন । রাক্ষসরাজ ভীষণতম নাগান্ত্র নিক্ষেপ করলে মহা- 
বিষধর নাগসমূহ রামচন্দ্র অভিসুখে ধাবিত হোল ; কিন্তু তার 
গরুড়াস্ত্রে তারা সব নিশ্চিহ্ন । রাবণের বিবিধ শরজালে আচ্ছন্ন 
রামচজ্র রাঁবণরূপ রাহুর করাল গ্রাসে পতিত হ'লে রাক্ষস- 
শ্রেষ্ঠ তাকে প্রহারের অভিলাষে মহাশব্দে অলভ্্য শুল ধারণ 
করলেন । রাবণের হুংকার শুনে রাক্ষসেরা তার চতুর্দিকে ঘিরে 
বিকট চীৎকার আরম্ভ করল ; সেই শব্দে দিগবিদিক কম্পিত হোল । 


৪৬ ভারতীয়-সাহিত্য-বত্ব-সংকলন 


রাক্ষসাধিপ সদর্পে বলে উঠলেন ২ «এই শূলের আঘাতে তোমার 
অন্থজের তুল্য তোমাকেও ষমলোকে প্রেরণ করব এই বলে তা 
নিক্ষেপ করলেন । কিন্তু রাঘবের কঠিন অভেগ্য অস্ত্রে খল ভন্মীভূত 
হোল । 

এর পর রামচন্দ্র রণরসে মেতে উঠেছেন ; তার অস্ত্রে রাবণের 
রথাশ্ব বিদ্ধ। অদম্য সাহসে তিনি পর পর তিনটি শরে প্রথমে 
রাবণের ললাট ও পরবতী আরও তিনটি শরে তার বক্ষস্থল বিদারণ 
করলেন। তাঁর দেহ থেকে রক্তধারা বইতে শুরু করল ; তবুও 
ভয়ানক ক্রোধে তিনি অবিচ্ছিন্ন বাণবরণে শক্রকে আচ্ছাদিত করতে 
চেষ্টা করলেন। রাঘৰ তাকে উপহাস ক'রে বললেন 2 “ওরে 
রাক্ষসাধম । তুমি সহায়শুন্তা আমার ভার্ধাকে অপহরণ ক'রে লঙ্কীয় 
এনেছ, তাই তোমার জীবনের আশা কম! তুমি কি ভেবেছ সীতাকে 
চুরি ক'রে খুব বীরত্বের পরিচয় দিয়েছ? নারীর সম্মুখে বীরত্ব- 
প্রদর্শন তো কাপুরুষের কাজ । ওরে মর্ধাদাহীন নির্লজ্জ, দুশ্চরিত্র, 
সীতাকে অপহরণের ফলই মৃত্যু; অথচ তুমি এখনও বীরত্বের 
আত্মশ্লাঘা দেখাচ্ছ১। রাক্ষসেরা দূর্বল, তাই তোমার ভয়ে ভীত: 
হ'য়ে তোমাকে পূজা! করে ; কিন্তু তুমি ভেবে না বীর ব'লে তারা, 
তোমাকে সন্মীন দেখায় । তুমি তো সবার তিরস্কার আর নিন্দার 
পাত্র। সীতাহরণের পর আমার অনেক অনিদ্র রাত্রি কেটে গেছে ; 
তোমার পরিপূর্ণ পাপের ফল আজ ভোগ কর। আমার বাঁণে নিহত 
হ'লে তোমার মাংস শৃগাল-কুকুরের ভোজ্য হবে ।”-এই বলে দ্বিগুণ 
উৎসাহে তিনি দশাননকে শর প্রহারে আচ্ছন্ন করলেন । 


+ পাটি পসিিস্পীটী পা পি পরিস্পাস্প্টিসা পাপী পিসি পাস্পরি পাপা পা স্পা পোিপািপাপাস্পছ পা্পসিতাছি তারা পাসিপাচিলীছি | পাসিপাট পাস্িপাস্পিপী পা সপিসিলাসিা এ অর্পাশ 


১। টৈদেহীং বিবশাং হৃত্বা! শুরোহহমিতি মন্তসে / 
স্রীযু শোধ্যমনাথাহ্ন পরদারপ্রধর্ষক / 
কৃত্ব। কাপুরুষং কর্ম শুরোহহমিতি মন্যসে / 
ভিন্নমর্ধাদ নির্লজ্জ চরিন্রেঘনবস্থিতঃ / 
দর্পান্ু.ত্যুমিবাদায় শুরোহহমিতি মন্যসে ! 


বামষায়ণ-মহাভার ত-পুরাপ ৪৭ 


সারথি এই অবস্থায় রাঁবণকে ঈষৎ নিস্তেজ দেখে রথ অপসারিত 
করার চেষ্টা করলে তিনি সারথিকে ভতসনা করলেন £ “তুমি আমাকে 
ভীরু, কাপুরুষ ও ক্ষুন্রচেতা ভেবে আমার অভিপ্রায় না জেনেই রথ 
ফিরিয়ে নিয়েছ; তোমার মুট্তার জন্য আমার এতদিনের যশ, 
অহঙ্কার, গরিমা সব মুছে গেল। তুমি কি আমায় কাপুরুষ 
ভেবেছ? ন!কি তুমি শত্রুর উৎকোচ গ্রহণ করেছ ? প্রভুর কথা 
শুনে সারথি সবিনয়ে বলল : “মহারাজ, আমি শক্রর চরও নই, 
আপনাকে কাপুরুষও ভাবি নি এবং আপনার উপর আমার ভক্তিও 
বিন্দুমাত্র কমেনি । আপনাকে রণক্লাস্ত দেখে সেহের বশবর্তী হ'য়ে 
আপনার বিশ্রামের জন্ত এমন কাজ করেছি । এখন আপনার 
আদেশই আমার শিরোধাধ । রাঁবণের রথ অগ্রসর হোল + পুনবার 
ছুই বীরের মহারণ শুরু হোল । শক্রর শরবর্ষণে ভ্রুদ্ধ হ'য়ে রামচন্দ্র 
রোষবশে ইন্দ্রের ধনু ধারণ করলেন ; দশাননও সর্পের শ্ায় হিংস্র 
ও মহাবেগশালী তীর গ্রহণ করলেন । জয়ের অভিলাষে ছজনেই 
প্রাণপনে যুদ্ধ করছেন । তাবপর শুরু হোল উভয়ের ছ্বেরথ সমর ; 
রাক্ষন ও বানর সৈম্ঠর৷ বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে সেই সংগ্রাম দেখতে 
লাগল । বিজয়ের উদ্যমে রাঘব নব নব অস্ত্র প্রয়োগ ক'রে চলেছেন 
আর রাবণও মৃত্যুর আশঙ্কায় ভয়ঙ্কর হ'য়ে উঠেছেন । রামের ছুরস্ত 
বাণে রথধবজ বিনষ্ট ও ভূপাতিত দেখে তেজন্বী দশানন গদা, চক্র, 
পরিঘ, মুষল, তোমর, শুল, মুদ্‌্গর, অঙ্কুশ, ভল্প ও ভূশণ্তী নিক্ষেপ 
করলেন, কিন্ত প্রতিদ্বন্দী অস্ত্রে সবই নিম্ষল হোল । রোমাঞ্চকর 
তুমুল সংগ্রাম শুরু হ'য়ে গেল, ক্ষণকালের জন্যও তাঁর বিরাম নেই। 
সেই সময় সারথির পরামর্শে রাম মর্মঘাতী ব্রন্গাস্্ নিক্ষেপ করলেন 
এবং সেই অস্ত্রে রাবণের হৃদয় বিদীর্ণ ক'রে তাকে ভূপাতিত করলেন; 
তার রথও সম্পুর্ণ বিধ্বস্ত হোল । বাক্ষসসৈন্তরা ভদ্ষে চতুপ্দিকে 
পলায়ন করতে লাগল ; অন্যদিকে রাঘববাহিনী বিজয়-উল্লাসে 
মেতে উঠল । 


৪৮ ভারতীয়-সাহিত্য-রত্ব-সংকলন 
গীল্ষারী-বিলাপ 
[ মহাভারত, স্ত্রীপর্ ] 

[ কৌরব ও পাগুব পক্ষের আঠারদিনব্যালী রক্তক্ষয়ী কুরুক্ষেত্র সমর 
শেষ হয়েছে । এ যুদ্ধে কৌরবগণ পরাজিত, বিধ্বস্ত ; পাগুবগণ বিজয়ী । 
উভয়পক্ষেই অগণিত রাঁজা-মহারাজ, সৈম্ঠ-সামস্ত হস্তী-অশ্ব হতাহত ; 
ক্ষয়-ক্ষতি অপরিমেয় । এই ভয়াবহ স্বজন-সংঘর্ষের অবসানে উভয় 
পক্ষই শোকে মুহামাঁন ; বিষাদের কালো ছণয়া গ্রাস করেছে ছুই 
শিবির | ] 

রাঁজমাত। গান্ধারী রণস্থল পরিদর্শনে এসেছেন । যুদ্ধভূমি অস্থি, 
মাংস, কেশ ও রক্তে পরিপ্তুত ঃ অগণিত মৃতদেহ ; অশ্বারোহী, 
গজারোহী, রথারোহী যোদ্ধাদের মস্তকহীন দেহ । বক, কাক, 
হাড়গিল আর নরমাংসভোজী পিশাচদের ভোজ শুরু হয়েছে ; 
কুরুলপাখীরা মাসের লোভে জমি ছেয়ে ফেলেছে ; শুগাল ও গৃথ্রের 
বিকট চীৎকার ভেসে আসছে । 

হতভাগিনী নারীর। খুজতে লাগলেন স্বামী, পুত্র, ভাতা, পিতা ও 
প্রিয়জনদের দেহ । শৃগাল, কাক, ভূত, পিশাচ আর অসংখ্য নিশাঁচর 
মৃত মাংসের আনন্দে মজে আছে । শোকাত পাঞ্চধাল ও কৌরব 
রমণীরা হঃখে ভেঙ্গে পড়েছেন * তাদের আত্ত বিলাপে বিভৎস রণস্থল 
আরও ভয়ঙ্কর হ'য়ে উঠেছে । 

তখন বিষণ্র। গান্ধারী পুরুষোত্তম কৃষ্ণকে করুণস্বরে বললেন ঃ “হে 
কৃষ্ণ! আমার এই পতিপুত্রহীন! পুত্রবধূরা আলুলায়িত কেশে কুররী 
পাখীর মতো উচ্চকঠে কাদছে ; তার! লঙ্জাভয়শৃন্ত হ'য়ে পতি-পুত্র- 
পিতার মৃতদেহের দিকে ছুটে চলেছে ; বীরপুত্রা, বীরমাতা, বীর- 
পতবীর। বিধ্বস্ত রণভূমিকে আবৃত ক'রে ফেলেছে । মহাবীর ভীল্ম, 
ত্রোণ, কর্ণ, অভিমন্ুযু, ভ্রুপদ, শল্য-_-সবার নিষ্প্রাণ দেহ ইতস্ততঃ 
পড়ে রয়েছে ঃ অসংখ্য কবচ, অঙ্গদ, কুগুল, কেয়ুর, রত্বমাল। ছিন্ন-ভিন্ন; 
শক্তি, পরিঘ, তীক্ষ বাণ, ধন্থ-_-কতো অস্ত্র নিপাতিত । 


রামায়ণ-মহাভাব্ত-পুরাপ ৯ 


“এমন ভয়ানক দৃশ্ট দেখে আমি কেমন ক'রে ধৈর্য ধারণ করি ? 
হে মহাত্মা, পাঞ্চাল আর কৌরবদের মৃত্যুতে পঞ্চভূতই কি নিশ্চিহ্ন 
হয়ে গেল! জয়দ্রথ, কর্ণ ভীম্ম, ভ্রোণ অভিমন্থয-_যুদ্ধে এদেরও 
বিনাশ হবে একথা কি কেউ বিশ্বাস করেছিল১ ? কৃষ্ণ, আমি তো 
শুনেছিলাম এর! অবধ্য » কিন্ত কালের এমনই অমোঘ বিধান আজ 
তারা হতগ্রাণ, আর তাদেরই রক্তমাংস ভক্ষণ করছে নরভোজী পশু 
ও পক্ষীরা ! উন্মত্ত কঠোর ভূমি আজ তাদের শব্যা! চারণদের 
স্ততি-বন্দনায় যাদের ঘুম ভাঙ্গত, আজ তারা অমঙ্গল শৃগাল, শকুন 
ও কাকের রবেও নিলিপ্ত২ ; এই সব ঘ্বণ্য জন্তরা তাঁদের অলংকার 
নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে ; সুঠাম সুন্দর দেহগুলি আজ মাংসাশী 
পশুডরা ছি'ড়ে ছিড়ে খাচ্ছে |, 

হে জনার্ঘন ! দেখুন, যার! অস্ত্রহাতে মৃত্যু বরণ করেছে, পশুর। 
ভয়ে তাদের কাছে যাবার সাহস পাচ্ছে না। মহাবান্ু কীরগণ 
প্রিয়তমার বাহুমৃণাল ছেড়ে কঠোর গদাকেই আলিঙ্গন করে মৃত্যুর 
কোলে চিরস্থপ্ত । হে কৃষ্ণ, একবার কান পেতে শুহ্ুন বীরবধূরা 
কেমন করুণ বিলাপে দগ্ধ হচ্ছে ; ছুঃখে, ক্ষোভে, হতাশায় তাদের 
সুন্দর মুখচ্ছবি উদীয়মান সূর্যের মতো! তাত্রাভ হ'য়ে গেছে ; একই 
সঙ্গে সকলের করুণ ত্রন্দনে সব হাহাকার অর্থহীন বাক্যের মতো 
শোনাচ্ছে ;ঃ কোন কোমলপ্রাণ নারী ছুঃখের ভার সহ্য করতে ন। 
পেরে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে ;ঃ কেউ আত্মীয়-্বজনদের ডেকে প্প্রিয- 
জনের মৃত দেহটি দেখাচ্ছে ; কোন কোমলাঙ্গী কপালে করাঘাত 
করছে ॥' 

“বাস্থদেব, একবার দেখুন_ ছিন্নভিন্ন খণ্ডিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 


শা শার্ট পিটিশ পিসির সি সপ স্পস্ট 


১। জয়দ্রথস্য কর্ণম্ত তথৈব দ্রোণ-ভীম্ময়োঃ । 
অভিমন্যোবিনাশঞ্চ ক শ্চিন্তযবিতুমর্থতি ॥ 

২। বন্দিভিঃ সততং কালে স্তব্দভিরভিনন্থিতাঃ | 
শিবানামশিবা ঘোবাঃ শূর্স্ভি বিবিধ গিরঃ ॥ 





সপিস্লিসিসপি পাতি পাস সরি আর শর? স্পর্পিসমপরিপরর সিপি ই 


৫০ ভারভীয়-সাহিত্য-রত্ব-সংকলন 
কুরুক্ষেত্রের প্রাঙ্গন আকীর্ন; এমন ভয়াবহ দৃশ্য দেখে নারীরা মুছা 
যাচ্ছে । কোন অনাথ প্রিয়জনের মস্তকশুন্য দেহটিই খুজে পেয়েছে, 
কিন্তু মাঁথাটির সন্ধান করতে পারে নি; আবার কেউ ছিন্ন-কর্তিত 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মিলিয়ে স্বামীর দেহ সনাক্ত করতে চেষ্ঠা করছে। 
হে মধুস্থদন ! রক্ত-মাংস, অস্ত্রশস্ত্র, অলংকার সবকিছু মিলে রণকূমি 
ছুর্গম হ'য়ে উঠেছে । মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবধূর কুরুক্ষেত্রের ধ্বংস- 
স্তপে অশ্বশিশুর মতো বিচরণ করছে, আর চতুদিকে নারীকণ্ঠের আর্ত 
হাহাকার উঠছে;_হে কেশব, এর চাইতেও বেশী ছুঃখ কি কল্পনা করা 
যায়১ ? নিশ্চয় এ আমার কৃতকর্মের ফল !? 

শোকাতা গান্ধীরী কিছুক্ষণ পর পুত্র হর্ষোধনের মৃতদেহ দেখতে 
পেলেন ; ছঃখ-বেদনায় তিনি কদলীবৃক্ষের মতো! ভুলুষ্ঠিত হয়ে 
পড়লেন । ক্ষণিক পরে চৈতন্য লাভ ক'রে “হা পুত্র! ব'লে তিনি 
বিলাপ ক'রে উঠলেন» চোখের জলে বুক ভিজিয়ে গান্ধারী 
কৃষ্ণকে পুনরায় বললেন ঃ হে বৃষ্ণিনন্দন ! যখন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ 
আসন, তখন ছর্যোধন আমার কাছে এসে বলল- মা, তুমি আমায় 
আশীর্বাদ কর, এই জ্ঞাতিযুদ্ধে আমি যেন জয়ী হই । আমি তখনি 
তার বিপদ আশঙ্কা ক'রে বলেছিলাম, বাছা, যে পক্ষে ধর্ম, সে 
পক্ষেরই জয় হবে২। তাকে বুঝিয়ে আরও বললাম, যুদ্ধ তো! 
অবশ্যস্তাবী, তুমি বীর, সতর্কতার সঙ্গে বীরের মতে। যুদ্ধ করবে ; 
তারপর যে পরিণতিই হোক না কেন,_দেবতাদের তুল্য ব্বর্গলোক 
লাভ করবে ।--এই ছিল পুত্রের প্রতি মাতার উপদেশ ; তাই হে 
কেশব, ছরধ্োধনের জন্য আমি শোক করি না ; আমার ছঃখ আমার 
বৃদ্ধ স্বামী ধৃতরা্ট্রের জন্য । হে কুঞ্ণ ! দেখুন আমার বিচক্ষণ, বীর, 


পরস্পর স্পিলীসী সিসি সি পিসি পি পাত পিল পি পাস পি পাস পি পা পাসিপিছি পিন পাতা ভিসি পিসি পাটি তা ২পোিপািপাউিলা পোস্সিপা্ী পর তা ছি পাটি পি পাস পা পাতি বিপরিত 


১। ইতো ছঃখতরং কিং নু কেশব, প্রতিভাতি তে। 
যদ্দিমাঃ কুর্বতে সর্ব। ববমুচ্চাবচং স্ত্বিয়ঃ ॥ 

২। ইতুাক্তে জানতী সর্ধমহং স্বব্যসনাগমম্। 
অক্র বং পুরুষব্যান্র যতো! ধর্মস্ততো। জয়ঃ ॥ 


রাষায়ণ-মহাভারত-পুরাশ ১ 


রণনিপুণ ও অমর্ষণ পুত্র বীরশয়নে শায়িত ; যে শক্রনাশন নৃপতি 
সমস্ত রাজাদের সম্মুখে গমন করত, আজ সে ধুলায় লুষ্টিত,_এই 
তো! কালের গতি১। পূর্বে জ্ঞানী ও পণ্ডিতগণ এসে আমার 
পুত্রের প্রশংসায় মুখর হতেন ; আর আজ পৃ ও নরখাদক পাখীরাই 
তার স্ততি করছে । এই ছুর্ধোধনই একদা একাদশ অক্ষৌহিনী সেন। 
পরিচালনা করেছিল, আজ সে মৃত, নিক্ষণক । পুথিবী মার অধীনে 
দীর্ঘ তের বছর শাসিত হয়েছে, সেই বীর আজ কুরুক্ষেত্রের এক ক্ষুত্দ্ 
ভূখণ্ডে নিষ্প্রাণ অবস্থায় পতিত 1” 

'হে বাস্থদেব, আমার পুত্রবধূ ছর্ধোধনের ভার্ধাকে একবার দেখুন ; 
এই মনব্ষিনী বীর পতির আশ্রয়ে নিশ্চিন্ত সুখে নির্ভয়ে দিন কাটাত, 
আজ তার কি করুণ পরিণতি ! হায়! আমি এতসব দেখছি, তবু 
কেন কঠিন হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে না২ ? দেখুন_ আমার পুত্রবধূ বারবার 
করতলে মস্তক আঘাত করতে করতে স্বামীর বুকে লুটিয়ে পড়ছে ! 
যদি ধর্ম সত্য হয়, ঈশ্বর সত্য হয়,_তবে নিশ্চয় এই মৃত বীরের 
ব্বর্গলাভ করবে । ভীমের গদাঘাতে আমার বীর পুত্রদের অনেকেই 
নিহত । আমার সুন্দরী পুত্রবধূদের রত্বরঞ্জিত চরণ প্রাসাদের মণি- 
ভূমি স্পর্শ করত, আজ তার রুধিরসিক্ত রণভূমিতে বিচরণ করছে । 
কোন নারী নিহত পতি, পুত্র, পিত। বা ভ্রাতার হাত ধরে ভুলুস্ভিত 
হ'য়ে পড়ছে 7 প্রৌঢ়া আর বুৃদ্ধারা ভীষণ ক্রন্দন করছে! হে কেশব, 
আপনি নিষ্পাপ ; মুঢমতি আমি আর এই সুন্দরীরা নিশ্চয় জন্মাস্তবে 
ঘোর পাপ করেছিলাম ! সুন্দরী, সৎকুলজা তা, লঙ্জাশীলা আমার 
পুত্রবধূরা আজ ইতর-পামরদেরও চক্ষুগোচর হোল !, 

গান্ধারী আরও বললেন 2 “হে কৃষ্ণ, অর্জুন ও তোমার অপেক্ষা! 


পা পর শরির 


১। যোহয়ং মুর্ধাভিবিক্তানামণ্ডে যাতি পরস্তপঃ | 
সোহয়ং পাংশুষু শেতেহছ্য* পশ্য কালল্ত পর্ষয়ম্‌ ॥ 

২। কথং নু শতধা নেদং হৃদয়ং মম দীধতে । 
পশ্যস্ত্যা নিহতং পুঞ্সং পুত্রেণ সহিতং রণে ॥ 





এর্পাসটি পারি সপিাস্িসিপি সির পিসি ছি সি পাস লস পিসির পোপ সিসিক পর শি সর্স্িশর পর স্পিসিপি পির পিসি স্পা স্সিিসসিসি পপরিসস, পলিসি 


২ ভারতীয়-সাহিত্য-রতু-সংকলন 
বীর অভিমন্ুই ধরাতলে শায়িত, আর উত্তর! মৃত স্বামীকে আলিঙ্গন 
ক'রে বিলাপ করছে ; বিরাটরাজার কুলবধূর। তাকে গৃহে ফেরানোর 
জন্য আকর্ষণ করছে । অন্যদিকে কর্ণের পত্বী মৃত পতিকে দ্বিরে 
রোদন করতে করতে মুছা গেছে, এই সুযোগে মৃতভূক্‌ পশুপাখীরা 
কর্ণের দেহ ভক্ষণ করেছে, কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীর চাদের মতো অল্পই 
অবশি্ আছে। অল্পবয়স্কা বালিকার মতে। ক্রন্দনরতা আমার 
অভাগিনী কন্তা ছুঃশল। আত্মহত্যার জন্য বক্ষে করাঘাত করছে আর 
পাগুবদের উদ্দেশ্টে কটংক্তি বর্ণ করছে । এদিকে দেখুন, প্রলয়কালে 
পতনশীল সূর্যের মতো৷ শৌর্ধে বর্ষে অতুলনীয় শুর ভীম্ম নিস্পন্দ হয়ে 
শর-শয্যায় শুয়ে আছেন । হে মাধব, মহামানব দেবতুল্য ভীম্ম যদি 
আমাদের ছেড়ে ত্বর্গে চলে যান, তাহলে কৌরবেরা কার কাছে ধর্মের 
উপদেশ শুনবে ! 

“হে কেশব ! ভীম্ম” দ্রোণ, কর্ণ, কপ ও জয়দ্রথ-_এই মহারথীদের 
সঙ্গে সম্মুখ সমরেও তোমরা জীবিত আছ; এ কি সম্ভব? আমার 
মনে হয়, আপনি ও পাগুবেরা অবধ্য । স্বয়ং দেবগণও এই বীর 
ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে যুদ্ধে বধ্য ছিলেন, অথচ তারাই নিহত হলেন ! হে 
কৃষ্ণ কালের পরিবর্তন দেখছেন ? দেবের কাছে কোন কিছুই ছুষ্ষর 
নয়, তাই বীরশ্েষ্ঠ ক্ষাত্র নরপতিরা নিহত হোল । আপনি যখন 
শাস্তির প্রস্তাব এনে বিফল মনোরথ হ'য়ে ফিরে গেলেন, আমার 
পুত্রদের তখনই মৃত্যু হয়েছিল । বুদ্ধিমান ভীম্ম ও বিছর আমাকে 
বলেছিল, দেবী আপনি পুত্রদের উপর মিথ্যা! স্নেহ করবেন না। 
জনার্দন, তাদের দৃরদৃষ্টি তো মিথ্যা হ'তে পারে না। তাই অচিরেই 
আমাদের পুত্ররা ভস্মীভূত হোল ।” এই বলে গান্ধারী ক্ষণকালের 
জন্য মোহাচ্ছন্ন হ'য়ে পড়লেন । 

তারপর কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত গান্ধারী কৃষ্ণকে পুনরায় বললেন £ 
“জনার্দন, যখন কৌরব ও পাগুবের! ক্রুদ্ধ হ'য়ে পরস্পর হানাহানিতে 
মেতে উঠল, তখন আপনি কেন তাদের উপেক্ষা করলেন ? মধুস্থ্দন, 


রামায়ণ-মহাভারত-পুরাপ ৫৩ 


কৌরব ও পাগ্ুব উভয় পক্ষ আপনাকে মান্ত করত ; আপনার 
যোগ্যতাও ছিল ; কিন্ত আপনি কৌরবদের ধ্বংস উপেক্ষা করলেন । 
তাই আজ আপনাকেও তার ফল ভোগ করতে হবে। আমি সতী 
সাধবী গান্ধারী আজীবন যেটুকু স্ুকৃত সঞ্চয় করেছি, তাঁরই শক্তিতে 
অভিশাপ দিচ্ছি--আপনি যেমন পাগুব ও কৌরবদের স্বজনবিনাশ 
উপেক্ষা করেছেন, তার ফলস্বরূপ আপনি স্বয়ং আপন বংশের 
বিনাশের কারণ হবেন। মধুস্থদন, আজ থেকে ছত্রিশ বছর পরে 
আপনিও পুত্রহীন, বন্ধুহীন, জ্ঞাতিহীন অবস্থার বনে বনে বিচরণ- 
কালে কুৎসিত উপায়ে নিহত হবেন; আপনার স্ত্রীরাও আমার 
বংশের পতিপুত্রহীনাদের মতো। আপনার ম্বত্যুতে হাহাকার করবে 1” 


(জৈন বামায্মণ 


ভারতীয় সাহিত্যের দুই অভ্রংলিহ কীতিস্তম্ত রামায়ণ ও মহাভারত । 
পৌরাণিক পরম্পরাষ “আদি-কবি” বাল্ীকির “আদি-কাব্য” 
রামায়ণ--২৪০০* শ্লোকে রামকথার বর্ণনা । ভারতীয় সাহিত্য, 
সংস্কৃতি ও সভ্যতার উপর এর প্রভাব সর্বাপেক্ষা ব্যাপক | রামায়ণকে 
কেন্দ্র ক'রে যেমন উপনিষদ, মহাকাব্য ও অগণিত নাটক রচিত 
হয়েছে, তেমনি অধ্যাত্ব-রামায়ণ১ অদ্ভুত-রামায়ণ, আনন্দ-রাঁমায়ণ 
প্রভৃতিও আছে । আবার বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের আদর্শবাদে প্রভ:বিত 
হয়ে পালি ও প্রাকৃত ভাষায় এবং তামিল, তেলুগু, মীলয়ালম্‌, 
কানাড়ী প্রভৃতি ভাষায় রামায়ণ বা! তার উপাখ্যান অবলম্বনে বিভিন্ন 
প্রকার সাহিত্য রচিত হয়েছে । ভারতের বাইরে চীন, তীকবত, যব- 
দীপ ও বলিদ্বীপের' ভাষাতেও রামায়ণের ছোট-বড় অনেক কাহিনী 
প্রচলিত আছে । ভিন্ন ভিন্ন বূপাস্তরে মূল কাহিনীর অনেক 
পরিবত্তনও ঘটেছে । এগুলির মধ্যে জৈন রামীয়ণ বিশেষ চিত্তা- 
কর্ষক। 

প্রাকৃত ভাষায় রামকথাসন্বন্ধীয় প্রথম চরিতকাব্য হোল জৈন 


৫৪ ভারভীস্ব-সাহিত্য-বত্ব-সংকঙ্সন 
আঁচার্ষয বিমলস্রির প্পউম-চরিঅ” বা পল্মচরিত। রচনাকাল 
আনুমানিক শ্রীন্্ীয় প্রথম শতক । জৈন পরম্পর! অন্থসারে পরম 
জিন মহাবীরের কাছে তার শিষ্য গৌতম ইন্দ্রভৃতি এই রামায়ণ 
কাহিনী শুনেছিলেন এবং তারপর মগধের বিখ্যাত শ্রেষ্টী বিশ্বিসারকে 
শুনিয়েছিলেন । রচদ্মিতা বিমলশ্করি বালীকির কাহিনীকে জৈন- 
ধর্মীয় পরিবেশের উপযুক্ত ক'রে রূপদাঁন করেছেন । ইন্দ্রভূতি বিচার 
ক'রে দেখলেন বাল্সীকির রামায়ণ অবিশ্বাস্য, উদ্ভট, ও কাল্পনিক 
ঘটনায় পরিপূর্ণ। তিনি আচার্ষকে জিজ্ঞাসা করলেন বুদ্ধিমান 
বিচক্ষণ লোক কেন এমন ঘটন। বিশ্বাস করবে ? মহাবীর বললেন £ 
“সত কবি সর্বদ সত্য কথা বলেন, কিন্তু অসৎ কবির রচনা মিথ্যায় 
ভরা ; তাই বাল্সীকির কাব্যে মিথ্যা, অবিশ্বীস্তা কাহিনীর ছড়াছড়ি । 
এই ব'লে তিনি ছু-একটি উদাহরণ দিলেন, যেমন-_রাজা রাবণ ছিলেন 
নরমাংসভোজী রাক্ষস ₹ কিংবা, রাঁবণের ভ্রাতা কুস্তকর্ণ ছ মাস নিদ্রা! 
যেতেন এবং নিব্রাভঙ্গের পর জীবন্ত হাতী, মহিষ প্রভৃতি ভক্ষণ 
করতেন । তাই বললেন, এসব কাহিনী বিশ্বাস করলে একথাও 
সত্য হয় যে হরিণের দ্বার সিংহ নিহত হয়েছে অথব। কুকুরের 
দ্বারা হাতী পরাস্ত হয়েছে (জৈন আদর্শের বাতাঁবরণে দশর্থ, রাম 
প্রভৃতি সকলেই জিনের ভক্ত অর্থাৎ জৈন ; এমন কি রাবণও পরম 
ধামিক, কর্তব্যনিষ্ঠ জৈন রাজা । 

কথা-সংক্ষেপ £ স্ষ্টির প্রথম যুগে শুধু ক্ষত্রিয়, বৈশ্তা ও শুর এই 
তিন বর্ণের লোক বিছ্ধমাঁন ছিলেন, ব্রাহ্ষণদের অস্তিত্ব ছিল ন। ; সমস্ত 
লোকই ছিলেন জিনের ভক্ত এবং জৈন ধর্মে বিশ্বাসী । 

অযোধ্যার অধিপতি মহারাজ দশরথ ; তার ছুই মহিষী 
অপরাজিত ও অমিত্রা'। একদিন নীরদ এসে সংবাদ দিলেন যে 
মহারাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামের হাতে রাবণ নিহত হবেন । অন্যদিকে 
এই ভবিষ্যদ্বাণী শুনে বিভীবণ দশরথকে হত্যার অভিপ্রায়ে 
অফষোধ্যায় অভিযান করেছেন ১ নারদের মুখে এই কথা শুনে দশরথ 


রামায়ণ-মহ্াতারত-পুরাপ ৫& 


রাজধানী ছেড়ে ছদ্মবেশে পলায়ন করলেন, এবং ঘ্বুরতে ঘুরতে ভাগ্য- 
বলে কৈকেয়ীর স্বয়ংবরসভায় পৌছালেন। কৈকেয়ী দশরথের গলায় 
বরমাল্য অর্পণ করলে সমাগত রাজারা অত্যন্ত রুষ্ট হ'য়ে দশরথের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন । তখন কৈকেয়ী স্বামীর রথের সারথ্য 
গ্রহণ করে যুদ্ধে বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিলেন ; অবশেষে দশরথ 
জয়ী হলেন। পত্বীর কৃতিত্বে খুশী হ'য়ে মহারাজ তাকে এক বরদীনের 
প্রতিশ্রুতি দিলেন । 

রাণী অপরাজিতার এক পুত্র ;ঃ তার মুখ পদ্মের মত সুন্দর বলে 
নাম হয়েছিল পদ্ম। অন্য নাম রাম; এই নামেই তিনি প্রসিদ্ধ । 
অমিত্রার পুত্র লক্ষ্মণ এবং কৈকেয়ীর ভরত ও শক্রত্ব । 

রাজ। জনকের মহিষী বিদেহা ; মহারীজের ওগরসজাত। কন্ঠ 
জানকী বা সীতা; জননীর নাম অনুসারে তার অন্য নাম বৈদেহী । 
একবার পদ্ম অর্থাৎ রাম ববর গ্রেচ্ছদের হাত থেকে রাজা জনককে 
উদ্ধার করেছিলেন, তাই তিনি আপন কন্যা সীতাকে তার হাতে 
প্রদান করার সিদ্ধান্ত করেন । জনকের শিশু পুত্র ভামগ্ুল শৈশবে 
এক বিগ্যাধরের দ্বারা অপহৃত হন । তারপর যৌবনে তিনি সীতার 
রূপে মুগ্ধ হ'য়ে অজ্ঞতাবশতঃ তাকে পত্বীরূপে প্রার্থনা জানালেন । 
তখন জনক কন্যার স্বযংবরের আয়োজন করলেন | স্বয়ংবর সভায় 
রামচন্দ্র জনকের ধন্থু ভঙ্গ ক'রে সীতাকে বিবাহ করলেন । 

আঁষা়ের শুরা অষ্টমীতে রাজ! দশরথ জিনের পুজা ক'রে মহিষী- 
দের কাছে পূজার ফুল ও গন্ধোদক পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু প্রধান। 
পত্বী যথাসময়ে গন্ধোদক না পেয়ে অত্যন্ত রুষ্ট হলেন এবং আখত্ম- 
হত্যার ভয় দেখালেন । এরমধ্যে বুদ্ধ পরিচারক পুজার জল নিয়ে 
উপস্থিত হয়েছেন *ঃ তারপর মহিষীর ক্রোধ প্রশমিত হোল । সমস্ত 
ঘটন। শুনে দশরথের মনে সংসারের প্রতি নিস্পৃহা! জাগল ;ঃ তাই 
বৃদ্ধ বয়সে রামের হাতে রাজ্যভার অর্পণ ক'রে প্রব্রজ্যা গ্রহণে 
মনস্থির করলেন । পিতার উৎসাহে অন্ধুপ্রাণিত হ'য়ে ভরতও প্রব্রজ্যা 


৫৬ ভারতীয়-সাহিত্য-বত্ব-সংকপন 


নিয়ে পরিব্রাজক সন্্যাপীর জীবন যাপন করবেন এমন ইচ্ছা প্রকাশ 
করলেন । কিন্তু কৈকেযীর পক্ষে এই প্রস্তাব গ্রহণ করা সম্ভব নয় ; 
তিনি ভাবলেন ভরত হয়ত রাজা হ'লে এমন কঠিন সংকল্প ত্যাগ 
করবে । তাই তিনি পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে ভরতের জন্য অযোধ্যার 
সিংহাসন প্রার্থনা করলেন । দশরথ তরুণ পুত্রের মন সংসারের 
দিকে আকৃষ্ট করার জন্য কৈকেয়ীর প্রার্থনা পুরণ করলেন । রামচন্দ্র 
পিতার সিদ্ধান্তে সম্মত হলেন এবং স্বয়ং বনবাস করতে মনস্ছ 
করলেন । লক্ষ্পণ ও সীতা রামচন্দ্রকে একাকী বনে পাঠাতে প্রস্তৃত 
ছিলেন না, তাই ভারাঁও সঙ্গে গেলেন । কিন্তু ভরতের পক্ষে এমন 
প্রস্তাবে সম্মত হওয়া অসম্ভব ; তবু অগ্রজের অনুরোধ উপেক্ষা 
করতে পারলেন না । ভরতকে সংসারে অবরুদ্ধ করতে গিয়ে এরূপ 
পরিস্থিতির উদ্ভব হবে কৈকেষ়ী তা কল্পনা করতে পারেন নি ; ছুঃখে, 
হতাশায় তিনি ভেঙ্গে পড়লেন । অবশেষে উপায়াস্তর না দেখে রাম- 
লক্ষ্মণ-সীতাকে অধযোধ্যায় ফিরিয়ে আনতে তিনি নিজেই পারিষাত্র 
বনে গমন করলেন ঃ কিন্ত রাঁম প্রতিজ্ঞায় অটল ; তিনি বিমাঁতাকে 
সান্ত্বনা দিয়ে অযোধ্যায় ফিরে যেতে অনুরোধ করলেন । 

লংকার রাক্ষসবংশের প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা রাবণ । এই 
বংশের এক গ্রাক্তন নরপতি লংক। ও অন্ঠান্ত দ্বীপকে ভয়ন্কর বিপদের 
হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন, সেই কারণে তার বংশের নাম হয় 
রাক্ষসবংশ । রাবণের মাতা মন্দোদরী পুত্রের গলায় এক মহামূল্য 
হার পরিয়ে রাখতেন, তার সঙ্গে নটি লকেট বাঁধা ছিল । সেই সব 
কেটে রাঁবণের মুখের প্রতিবিম্ব পড়ত, এই কারণে লোকে রাবণকে 
দশানন বা দশমুখ বলত । 

দণ্ডকারণ্যে বিচরণকালে রামচন্দ্র একদ। আপন শক্তিপরীক্ষার 
ছলে তরবারি দিয়ে এক গাছ কাটতে লাগলেন। সেই গাছের ঝোপে 
খরদৃষণের পুত্র শন্কুক গোপনে তপস্তা করছিলেন । হূর্ভাগ্যবশতঃ 
রামের অকস্ত্রাঘাতে তার মৃত্যু হোল । এদিকে শন্বুকের মাতা রাবণের 


লামায়ণ-মহাভারত-পুরাপ €৭ 


ভগিনী চন্দ্রনখা পুত্রের সন্ধানে দণ্ডকারণ্যে এসেছেন । তিনি রাম- 
লল্মণের রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হ'য়ে এক ভ্রাতাকে বিবাহ করার প্রস্তীব 
করলেন; কিন্তু রাম-লম্দ্রণ তাকে অপমান ক'রে সেখান থেকে 
বিতাড়িত করলেন । চন্দ্রনখা লংকায় ফিরে স্বামী খরদূষণের কাছে 
রাম-লক্মণের নামে মিথ্য। অভিযোগ করলেন । স্ত্রীর অপমানের 
প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য খরদূৃষণ রাম ও লক্ষ্পণকে বধের পরিকল্পনা 
ক'রে দণ্ডকে পৌঁছালেন ; আবার তার সাহায্যের জন্তে রাঁবণও 
সেখানে উপস্থিত হয়েছেন । সীতার সৌন্দ্ষে মুগ্ধ হয়ে রাবণ রাম- 
লক্ষণের অনুপস্থিতির স্রযোগে তাকে হরণ ক'রে লঙ্কায় প্রত্যাবর্তন 
করলেন । বিরাধিত নামে এক বিদ্ভাধরের পিতাকে হত্যা করে- 
[ছলেন খরদূষণ । এই বিরাঁধিতের সাহাধ্য নিযে রাঁম-লক্্রণ খর- 
দূষণকে হত্যা! করলেন । 

তারপর রামচন্ত্র লল্প্পণের সহযোগিতায় সীতাকে উদ্ধারের 
পরিকল্পনা করতে লাগলেন । এই সময় বাঁনর-বংশের রাজা স্ুগ্রীবের 
সঙ্গে তার পরিচয় ও মৈত্রী স্থাপিত হোল । বিগ্াধর রাজা অমরপ্রভ 
নিজ বংশের প্রাচীন প্রথা রক্ষা করার জন্ত নগরের তোরণ ও পতাকায় 
বানরের ছবি অক্কিত করেছিলেন, তাই তার বংশকে বানরবংশ বল। 
হোত । 

রাবণ রূপের মোহে সীতাকে অপহরণ করেছিলেন ; পরবত্ত্ণ 
কালে নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুশোচনীর আগুনে দগ্ধ হচ্ছিলেন । 
তাই তিনি এক মুনির কাছে পরক্ত্রী ত্যাগের ব্রত গ্রহণ করেন । 
মন্দোদরীও স্বামীকে বোঝালেন যে তিনি যখন অসংখ্য মহিষী গ্রহণ 
করেও সংসারস্থখে তৃপ্ত হন নি, তখন সীতাকে গ্রহণ করলেও 
কামনার নিবৃত্তি হবে না; স্থৃতরাং পরর্ত্রী ত্যাগ করাই বিধেষ় । 

অতঃপর রাম ও রাবণের যুদ্ধ শুরু হোল । ছুই পক্ষের সেনা- 
পতিরা রণক্ষেত্রে প্রবল সাহস ও নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে লাগলেন । 
এই সময় রাবণ সাময়িকভাবে জিনের তপস্তায় মগ্ন হলেন । বিভীষণ 


৮ ভারতীয়-সাহিত্য-রত্ব-সংকলন 


রামচন্দ্রকে পরামর্শ দিলেন এই. স্থুযোগে রাবণকে বন্দী করা উচিত । 
কিন্তু এমন অনুচিত প্রস্তাবে রাম সম্মত হলেন না। অবশেষে 
স্থগ্রীবের সাহায্যে লক্ষণ রাবণকে নিহত করলেন । 

সীতাকে উদ্ধার ক'রে রাম ও লক্ষণ অযোধ্যায় ফিরে এলেন । 
ভরত ও কৈকেয়ী জৈন ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করলেন । রামচন্দ্র ভরতের 
হাত থেকে রাজ্যভার গ্রহণ ক'রে পুনরায় লক্ষ্পণকে তার কতৃত্ব অর্পণ 
করলেন । সন্তানসম্ভবা সীতা মঙ্গলকামনায় জিনের পূজায় মনো- 
নিবেশ করলেন । 

এইভাবে কিছুদিন অতিক্রান্ত হ'লেও অযোধ্যার বিশিষ্ট নাগরিক- 
দের মুখে সীতার চরিত্র সম্বন্ধে প্রজাদের নানান অপবাদ রামচক্দ্রের 
কর্ণগোচর হোল । তার মনে হোল সীতার দ্বারা রাজবংশের 
যশ কলক্কিত হচ্ছে। তাছাড়া নারীজাতি স্বভাবতঃ কুটিল, নান৷ 
দোষের আধার ; তাদের সারা দেহে কামের আবাস, নারী 
ছুঃশ্চরিত্রতার মূল এবং মুক্তির অস্তরায়। এই ভেবে তিনি সীতাকে 
বিসঞ্জনের পরিকল্পনা করলেন এবং তার আদেশে লক্ষ্পণ সীতাকে 
বিসর্জন দিলেন । পুগুরীক পুরের রাজ! অভাগিনী সীতাকে গ্রহণ 
ক'রে ভগিনীর মত পালন করতে লাগলেন । সেখানে তার যমজ 
পুত্র জন্মগ্রহণ করল £ তাদের নাম রাখা হোল লবণ ও অঙ্কুশ । তারা৷ 
বড় হ'য়ে নানা দেশ জয় ক'রে জননীর অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের 
জন্য রামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করলেন । অবশেষে পিতা ও পুত্র 
দ্য়ের সানন্দ মিলন হোল । তারপর পতিব্রতা। শুদ্ধাচারিণী সীতা 
অগ্নিপরীক্ষাঁয় উত্তীর্ণ হলেন এবং রাম নিজ অপরাধের জন্য তার 
কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন। কিছুদিন পর হঠাৎ লক্ষমণের মৃত্যু 
হোল ; শোকে হঃখে রামচন্দ্র আকুল হয়ে পড়লেন। মায়াময় 
সংসারের ছুঃখ তার মনে আনল বৈরাগ্য । ছই পুত্রের সঙ্গে রাম ও 
সীত। জিনেক্দ্র মহাবীরের ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করলেন । 


রামারণ-মহাভারত-পুরাণ ৪৯ 


পুরাণে ভারতবর্ষবর্ণন। 


হিমালয়ের দক্ষিণে এবং সমুদ্রের উত্তরে ভারতবর্ষ নামে দেশ 
অবস্থিত । ভরতবংশীয়ের এই দেশের অধিবাসী । ভারতবর্ষ 
দেশের বিস্তার নয় সহজ্র যোজন । মহেন্দ্র, মলয়, সহ, শুক্তিমান্‌, 
ঝক্ষ, বিন্ধ্য, পারিযাঁত্র এই সাতটি কুলপরবত এখানে বিদ্যমান ভারতের 
অধিবাসীরাই স্বর্গ ও মুক্তি লাভ করেন । 

এই দেশ নটি দ্বীপে নয়-ভাগে বিভক্ত- ইন্দ্রত্বীপ, কশেরুমান, 
তাত্্রবর্ণ গভস্তিমান, নাগদ্দীপ, সৌম্য, গান্ধর্ব আর বারুণ। সাগরে 
বেষ্টিত সাঁগরদ্বীপ উত্তর ও দক্ষিণে সহজ্র যোজন বিস্তৃত। ভারত- 
' বর্ষের পুরবাংশে কিরাত, পশ্চিমে যবন, মধ্যস্লে ব্রান্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য 
ও শুত্রদের বাস । এই সব নানাজাতির মানুষের! যাগ-যজ্ঞ, যুদ্ধ-বিগ্রহ 
বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি অবলম্বন ক'রে বাস করেন এবং জীবিকা নিবাহ 
করেন । এখানে অনেক নদ-নদী রয়েছে । শতত্রু, চন্দ্রভাগ। প্রভৃতি 
নদীগুলি হিমালয় পর্বত থেকে উৎপন্ন ; বেদস্থ্তি ও অন্যান্য নদীগুলি 
পারিযাত্র থেকে ; নর্মদা ও স্থুরম। বিদ্ধ্য পৰত থেকে ; তাপী, পয়োফ্তী, 
নিবিন্ধ্যা ও কাবেরী খক্ষ পবতের পাদদেশ থেকে £ গোদাবরী, 
ভীমরথী, কৃষ্ণবেণ্য। প্রভৃতি সম্যপরবত থেকে; কৃতমালা, তাত্রপর্ণ 
প্রভৃতি মলয়পর্বত থেকে এবং ত্রিষামা, আর্ধকুলা প্রভৃতি মহেন্দ্রপবত 
থেকে প্রবাহিত । কুরু, পাঞ্চাল ও মধ্যদেশে অন্যান্য আরও অনেক 
নদনদীর উৎসধাঁরা বর্তমান । আবার এই নদীগুলির অসংখ্য উপনদী 
এবং শাখানদীও আছে ! কামরূপ, পণ্ড, কলিঙ্গ, মগধ, কুরু, পাঞ্চাল, 
মধ্যদেশ, দাক্ষিণাত্য, সুরার, শাকল্য, মালব, অবুর্দ, পারিপাত্র প্রভৃতি 
দেশের অধিবাসীরা এই সব নদনদীর তীরে বসবাস করেন এবং 
তাদের আনুকুল্যে সুস্থ-স্ন্দর জীবন যাঁপন করেন ৷ ভারতবর্ষে চারটি 
যুগবিভাগ-_-সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি । এখানে মুনিরা তপস্থ্যা 
করেন, গৃহীরা ধর্মসাধন। ও দান করেন । 


৪ ভারতীয়-সাহিতা-বত্ু-সংকলন 


নরক বর্ণন। 
[ বিষুণপুরাঁণ । দ্বিতীয় অংশ, ষষ্ঠ অধ্যায় ] 


মহাআ পরাশর আপন শিষ্যের নিকট নরকলোক ও তার অধিবাঁসী- 
দের অবস্থা বর্ণনা করলেন । ভূমণ্ডল ও জলরাশির নীচে বিভিন্ন 
নরক অবস্থিত । যার পাগী তারাই মৃত্যুর পরে সেই লোকে গমন 
করে এবং নিজ নিজ কর্ম অনুসারে ফল ভোগ করে । 

বিভিন্ন নরকের নাম_-রোৌরব, শুকর, রোধ, তাল, বিশসন, 
মহাজ্বাল, তপকুণ্ড, লবণ, বিমোহন, রুধিরান্ধ, বৈতরণী, কৃষীশ, 
কৃমিভোজন, অসিপত্র, বন, কৃষ্ণ লালাভক্ষ, দারুণ, পুয়বহ, পাপ, 
বহিঃজ্বাল, অধঃশিরা, সন্দংশ, কালস্বভ্র, তমঃ, অবীচি, শ্বভোজন ও 
অপ্রতিষ্ঠ। এগুলি প্রধান নরক, এছাড়া আরও অনেক সাধারণ 
নরক আছে । 

মিথ্যাসাঁক্ষী, বিবাদে মিথ্যাবাদী বা কপট মধ্যস্থ এবং মিথ্যাভাষী 
প্রভৃতি পাপীরা রৌরব নরকে যায় । জ্বণহত্যাকারী, গৃহস্থান প্রভৃতি 
থেকে লোককে উৎখাতকারী ও গোথাতক রোধ নামক নরক প্রাপ্ত 
হয় এবং শ্বীসরুদ্ধ অবস্থায় মারা যায় । স্ুরাপায়ী, গুরু ও ব্রাহ্মণ 
প্রভৃতির হত্যাকারী এবং স্বর্ণ অপহরণকারী পাপীরা শুকর নরকের 
যন্ত্রণা ভোগ করে । ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্যকে হত্যা করলে তাল নরকে 
গতি হয়। গুরুপত্বী-হুরণকারী তাল নামক নরকে গমন করে। 
রাজদুূতকে হত্যার পাপে রুধির নরক ভোগ করতে হয়। পতিব্রত। 
পত়ীকে বিক্রয়কারী, কারাগারের রক্ষক, অশ্ববিক্রেতা এবং ভক্ত 
অথব। অনুরক্ত ব্যক্তির প্রতারণাকারী তপগ্তলৌহ নরকে পতিত হয় । 
কন্তা বা পুত্রবধূ গমন করলে মহাজ্বাল নামক ভয়ানক নরকপ্রাপ্তি 
শটে । গুরুকে অপমানকারী বা আঘাতকারী, বেদনিন্বুক, অগম্যা- 
গমনকারী প্রভৃতির লবণ নরকে গতি হয় । পিতামাতা অতিথি 
বা দেবতার ভোজনের পুর্বে ভোজন করলে লালাভক্ষ নরকে গতি 


পামায়পণ-মহাভারত-পুরাপ ৬১ 


হয় । বাণ নির্মাতার ভাগ্যে বেধক নরক এবং খড়গ নির্মাতার বিশসন 
নরক । অসৎ ব্যক্তির দান গ্রহণ করলে কিংবা কারে। কাছে উৎকোচ 
গ্রহণ করলে, পাপ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যজন করলে অথবা পাপ 
কাজের জন্য গ্রহণক্ষত্র বিচার করলে অধঃশির। নরকে স্থান হয়। 
একাকী ভোজনকারী পুযবহ নরকে যায় । মাংস, লাক্ষা, তিল, লবণ 
বিক্রী করলে কিংবা অসমসাহসিক (হত্যা, অগম্যাগমন প্রভৃতি ) 
কাজ করলে ব্রান্মণেরও একই নরকে গতি হয়। আবার ব্রাহ্মণ 
যদি রঙ্গোপজীবী হয় (অর্থাৎ নট ব। নটীর কাঁজ ব্যবসারূপে 
গ্রহণ করে ), জারজ ব্যক্তির খাগ্ভ গ্রহণ করে, স্ত্রীকে ব্যভিচারে 
নিবুক্ত করে, পক্ষীর ব্যবস! করে--তাহলে নরকবাঁস ভোগ করবে । 
গ্রাম নষ্টকাঁরী, জমির সীম লজ্ঘনকারী, সর্বদা অশুচি এবং ইক্্রজাল 
ব্যবসায়ী 0:0961018,0) কালম্ত্র নামক নরকে পতিত হয় । বিন। 
কারণে বন বা গাছপালা.নষ্ট করলে অসিপত্র নরকে যায় । ব্যাধ 
বন্িজাল নাম নরক লাভ করে । ব্রত নষ্টকারী ও আপন আশ্রম 
পরিত্যাগকারী সন্দংশ নরকে যায়। পুত্রের কাছে অধ্যয়নকারী 
শ্বভোজন নরকে স্থান পায়। বধ্য পশুর পালনকর্তী তপ্তলৌহ নরকে 
গমন করে। 


উর্বশীর জন্ম 
[ বামন পুরাণ ] 


ভারতীয় সাহিত্যের উষালগ্নে উর্বশী ১ স্ুরলোকনন্দিনী অদ্দরা; অতঃপর 
দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় নৃত্যপটিয়সী গণিকা ; আবার সামশ্রিক 
সাহিত্যতত্ত্ে অতীব্টদ্ি় সৌন্দর্ষভাবনার কল্পপ্রতিমা । গ্রীক ভেনাসের 
মতো উর্বশীও অখণ্ড-শাশ্বত সৌন্দর্যচেতনার আদর্শে প্রতিচিত ৷ দেহজ 


শার্ট পাটি পা পা সিপর্্পিিসিপ পাটি পা পাঁসিশর্া পি পিসি শী পাশ লিসিলী এ পিল সিল সত পিছ পিসি _পোছি পাত লীস্টি পাস পট পাসিলা উপাকিপছি ল ছি পাছি এ ছিিসসিএতি পসিিসিা ৯ িরসিপরিসিরি পাটি 


১। উরু +অশ.-ক+ঈ অথবা উরু+বশ +ঈ-উর্বশী অর্থাৎ বহু- 
বিস্বৃতা বা মহৎ যশের অধিকারিণী; উরু দ্বার) বশীভূত করে যে; মহান্‌ 
কাম যাব অথব। যিনি “বিশ্ব-বাসন1” | 


২ ভারতীয়-সা হিত্য-রত্ব-সংকলন 
কামনা থেকে যে অপ্পরার. জন্ম, দেহাতীত প্রণয়ের চৈতম্তে তার 
পূর্ণতা, অধরা মীধুরীতে তার উত্তরণ ; প্লেটোর অন্থুকরণে বলা যায় 
98701015 41010200165 ও 1)98,910]5 41017090166 | 

একদ1 বদরিকাশ্রমে নরনারায়ণের তপস্তাঁয় চরাঁচর ব্রহ্গাণ্ড 
সংক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠল । শঙ্কিত দেবরাজ অপ্দরাশ্রেষ্ঠ রস্তাকে পাঠালেন 


সেই মহাশ্রমে | সঙ্গে উপস্থিত হলেন কুন্ুমায়ুধ কামদেব ও খতুরাজ 
বসম্ত ঃ 


বনে বনে জাগল অকাল-বসন্ভের উদ্দীপনা, 
শুরু হোল কন্দর্প ও অপ্দরার লীল' 
কিংশুকের অগ্নি-আভায় সাজল ধরণী ; 
সিংহ-বিক্রমে এগিয়ে এল মধুমাস, 
কুন্দকুডমল আর লোপ্রস্তবকে ছড়িয়ে পড়ল তাঁর হাসি, 
অশোকের রক্তিমাঁয় রাঙা হোল বন, 
নদীতীরে বেতসমঞ্জরীর বিলাস, 
বদরিকাশ্রমে আবিভ্ূতা বসম্তলক্ষ্মী 
হাতে তার অশোকের মাধুরী, 

আননে বিকশিত কমলের শ্রী, 

যুগল স্তনে বিম্ব-ফলের উপমা, 

প্রস্ফ,টিত কুন্দদলে হাঁসির ছটা, 

ইন্দীবর যেন তার দীঘল চোখ, 

লতা'মঞ্জরী ভুজ-আভরণ, 

বন্ধুজীব যেন অনুপম অধর ; 

মত্ত কোকিলের কুজন তার কলকণ্ছে, 
রাজহংসের অলস গমনে চরণবিষ্যাস, 


রাষান্প-মহাভান্মত-পুবাপ ৬৩ 


নরনারায়ণ আপন উরু থেকে জন্ম দিলেন উবশীকে ৷ 
কন্দর্প দেখলেন সুন্দরীর ভূবনমোহন বূপ- 
সঙজ্জনের মতো সংহত ও লীবর ছুটি স্তন, 
বৃস্তগুলি ঈষৎ উন্মুক্ত ; 

ক্ষীণ কটিদেশে ত্রিবলীর ভূষণ, 

মস্থণ উদরে সুক্ষ রোমরাজি, 

মণিমেখলায় বেষ্টিত গুরু নিতম্ব 

যেন ভূজঙ্গভূষণে মন্দারপবত ; 

কদলীকাণ্ডের মতো শীতল-সরস বুগল উরু, 
প্রশস্ত গুল্ফ, শোভন জান্থু আর রোমশুন্ জজ্ঘণ, 
রক্রাভ চরণতলে জেগে নেই শিরার স্ষীতি১ । 


ভগবানের মানসী কন্তা উর্ববীকে দেখে মদনদেবই কামনায় 
আতুর হলেন । তার মনে হোল, এ কি কামের রাজধানী ? নাকি 
সুর্ধরশ্মির ভয়ে পলাফিত চাঁদের সম্মিলিত শোভা ? উরুজন্মা 
উবশীকে মাধব সমর্পণ করলেন ইন্দ্রের হাতে । 


লা পাস সিপিিপাি্পরা পি আপি ভ্পরপ আপ পি পিস্পস্প স্পস্ট আপ পাস্পিপিস্পিতা এপ পণ পরস্পর ও স্পিসিশা পারে পি তা সি শাসিত সি উপ শর্ট পাস ্পস্পি শ্াস্পির্ট পাটি পপি শা 


১। তাবেবাহার্ধবিরলৌ লীবরে৷ ভগ্রচ্ঢুকে৷ | 
রাজেতেহন্যাঃ কুচে। পীনেৌ সঙ্জনাবিব সংহতোৌ | 
তদ্েব তন্ুচার্বজ্যা বলিব্রয়বিভূষি তম্‌। 
উদ্রং বাজতে শ্রক্ষং রোমাবলিবিভূষিতম্‌ ॥ 
জঘনং ত্বতিবিস্তীর্ণ ভাত্যন্ত। রসনার্তম্‌। 
ক্ীবেশদমথনে নদ্ধং ভুজজেনেব মন্বরম্‌ ॥ 
কদলীন্তভ্তপদৃশৈরূধব“মুলৈরথোক্ুভিঃ | 
বিভাতি সা হৃচাবঙ্গী পদ্মকিঞ্রক্কসনিভা ॥ 
জানুনী গুঢগুল্ফে চ শুতে জজ্ঘে ত্বরোমশে । 
বিভাত্যন্তান্তথা পাদাবলক্তকসমত্বিষে ॥ 


৬৪ ভারতীয়-সাহিত্য-রত্ু-সংক লন 


দেবশর্সা-বিপুল-ইব্দ্র-রুচির উপাখ্যান 
[ মহাভারত । অন্থশাসন পরব, পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় ] 

মহামুনি দেবশর্মী। তার পত্বী রুচি । শুচিন্মিতা অনিন্দ্যসুন্দরী 
তন্বী এই মুনিপত্বী। বরবণিনী রুচির দেহে যৌবনশ্রীর পুর্ণ মাধুরী । 
সৌন্দর্য ও গুণগ্রামে খষিভার্া অনুপমা ; দেব-দানব-গন্ধবরাও তার 
চিত্তচাঞ্চল্যকর রূপের ছটায় মুপ্ধ। সব শুনে স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র 
রুচির প্রতি আকৃষ্ট হলেন । 

তপোনিষ্ঠ দেবশর্ম। ধর্মীচরণে দিবারাত্র অতিবাহিত করলেও 
সবার মনে স্ত্রীর রূপের উগ্র মাদকতার আসক্তি যে তীত্র সে খবর 
জানতেন । আবার অগ্সরাপ্রণয়ী ইন্দ্রের জারবৃত্তি দেবতা ও মানুষ 
সবার কাছে স্থবিদিত। দেবশর্ীও জানতেন পরনারীর প্রমোৌদে 
দেবরাজ অতি লম্পট, স্থতরাং রুচির প্রতি তার আসক্তি স্বাভাবিক । 
তাই আপন আশ্রমে অতি সতর্কতার সঙ্গে কালযাপন করতেন মুনি । 

একদ1 দেবশর্মীর মনে যজ্ঞান্ুষ্ঠানের বাসনা হোল । হোমের 
উপকরণ সংগ্রহ এবং নানান কাজে তাঁকে কয়েকদিনের জন্য আশ্রমের 
বাইরে যেতে হবে । কিন্তু সুন্দরী স্ত্রীকে বহুদূরে সঙ্গে নিয়ে যাঁওয়। 
যেমন সম্ভব নয়, তেমনি তাকে একা আশ্রমে রাখাও নিরাপদ নয়। 
বিশেষত ইন্দ্রের প্রণয়লোলুপতার বিরুদ্ধে সতর্ক থাক! বাঞ্ছনীয় । 
গভীর চিস্তার পর মুনি একট। উপায় খুজে পেলেন । প্রিয় শিষ্য 
বিপুলকে ডেকে তিনি বললেন ঃ “বৎস, আমি যজ্ঞের কাজে কয়েক- 
দিনের জন্য আশ্রমের বাইরে যাচ্ছি । তুমি গুরুর সুযোগ্য শিষ্য, 
বিগ্ান্ুরাগী ও শ্রদ্ধাশীল; তাই তোমার হাতে আঁচার্ধানী রুচির রক্ষণের 
সব দায়িত্ব অর্পণ করলাম । কপটচারী, মায়াবী আর বহুরূপী 
ইন্দ্রের কথা নিশ্চয় শুনেছ ; সুতরাং সব সময় সাবধানে থাকবে১ 

১। তণ্মাদ বিপুল যতেন রক্ষেমাং তনুমধ্যমাম। 

যথা রুচিং নাবলিহেদ্‌ দেবেক্দ্রো ভূগুসতম ॥ 


ঝাষায়প-মহাভারত-পুরাশ ৬ 


বিপুল গুরুবাক্য শিরোধাধ ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন £ “মায়াবী 
দেবতা ইন্দ্র মীয়াশক্তিতে কি কি রূপ ধারণ করতে পারে ? দেবশমী 
বললেন £ “ইন্দ্র দেব-দানব-গন্ধরব-কিল্নর-রক্ষ-যক্ষ-বিদ্যাধর-মনুষ্য-পশু- 
পক্ষী যে কোন রূপ ধারণ করতে পারে । সে কখনো ধন্ুর্ধরঃ কখনো 
বজ্জধর ;ঃ কখনে। ব্রাক্গণ, কখনো চগ্ডাল ; কখনো সুন্দর, কখনো 
কদাকার ঃ কখনো গৌর, কখনে। কৃষ্ণ । চতুর ইন্দ্র গোপনচারী 
হ'য়ে সবার অলক্ষ্যে অদৃশ্যর্ূপে উপস্থিত হয় ; এমন কি বায়ুর বেশ 
ধরতেও দক্ষ । যোগীর জ্ঞানচক্ষুতেও ধর! পড়ে না তার রূপ 1” এই 
ব'লে শিষ্যকে আশীবাদ ক'রে গুরু যাত্রা করলেন । 

বিপুল ভাবতে লাগলেন ঃ “ইন্দ্র মায়াবী, বলবান, হুরধর্ষ ; তাই 
আশ্রম আবৃত না করলে রুচিকে রক্ষা করা অসম্ভব । কিস্তু আশ্রমের 
দ্বার রুদ্ধ করলেও তো তার প্রবেশ রুদ্ধ হবে না। তিরস্করিণী মায়ায় 
অদৃশ্য হ'য়ে অথবা বায়ুর রূপ গ্রহণ ক'রে সে তো যে কোন 
মুহর্তে আশ্রমে প্রবেশ করতে পারে! তাহলে মুননিভার্ধা রুচির 
মর্যাদাহানির আশঙ্কা পদে পদে ! কিন্ত গুরুর আজ্ঞ! অবশ্য পালনীয় । 
এমন অসম্ভব কাজ কি ক'রে সম্ভব হবে আমার দ্বার! যদি সফল 
হই, বুঝব এ আমার অভূতপূর্ব সিদ্ধি।” বিপুলের মনে হোল £ 
“তাহলে মানবীয় বলে বা কৌশলে দেবরাজের দূষণ থেকে রুচিকে 
রক্ষা করা অসম্ভব । অতএব যোগের শক্তিই বলীয়সী । তপোক্লে 
আমি যদি গুরুপত্বীর প্রতি অঙ্গে আমার প্রতি অঙ্গের প্রভাব ন্যস্ত 
করি, আমাদের ছজনার তন্থু ও মন একীভূত করি-_তবে ইন্দ্রের 
কোন প্রলোভনেই তিনি সংযম হারাবেন না । কিন্তু গুরুদেব আশ্রমে 
ফিরে এই ঘটনা শুনে নিশ্চয় ভাববেন তার স্ত্রী তো আমার দ্বারাই 
কলম্কিতা হয়েছেন । তখন তিনি আমায় ভয়ঙ্কর অভিশাপ 
দেবেন ১ 


শশী এসি পিস শি ৩ পাস সি শো পি সসি্প সপিন্দিপ পস্সিপর সপ পিপি পি পা পিছ পিটিশ পাটা পা আসিল শর্ট পার্ট পী্িপার্ট পাম্প তার উাস্পিরটা পার্টি পা পা শর শার্ট এট এ এ শার্ট স্পা পা 


১1 যহ্যচ্ছিষ্টামিমাং পত্বীমগ্য পশ্যতি মে গুরুঃ। 
শপ্সযত্যসংশয়ম**" 


৬৬ ভারতীয়-সাক্ত্য-রত্ব-সংকলন 


উপায়াস্তর না পেয়ে বিপুল আবার চিস্তা করতে লাগলেন £ 
ইন্দ্রের ছলনাকে পরাস্ত করতে হ'লে অন্য কোন পথ নেই । সুতরাং 
যষোগবলে রুচির দেহে প্রবেশ করাই বিধেয় । তখন তার কামনা- 
বাসনা আমার দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হবে । আমার চিত্ত নিক্ষলুষ+ সুতরাং 
পাপের কোন আশঙ্কা রইল না। যেমন পদ্ঘপাত্রে জল, আমিও 
তেমনি রুচির দেহে লিপ্ত হয়েও নিরাসক্ত রইব ; পথিমধ্যে পথিক 
যেমন শুন্য গৃহের অভ্যন্তরে বাস করে, আমিও তেমনি তার সর্বাঙ্গে 
উদাসীন হয়ে জড়িয়ে রইব। এইভাবে আমি দৈবী মায়াকে 
পরাজিত ক'রে আচাধানীর সম্ভ্রম রক্ষা করব | 

একদিন অনিন্দ্যগাত্রী রুচি বসে আছেন আশ্রমে । এই সময় 
বিপুল এসে নানা কথার ছলে তাকে আনমনা করে তুললেন, তারপর 
আপন চোখের কিরণে তার চোখের কিরণ যুক্ত ক'রে অঙ্গে অঙ্গে 
অণুতে অণুতে মিলিত হলেন । বায়ু যেভাবে আকাশে প্রবেশ করে, 
শিষ্যও তেমনি যোগের রহস্তযবিগ্ঠার আশ্রয় নিয়ে গুরুপত্ীর সব 
দেহে ও অস্তঃকরণে প্রবেশ করলেন, তাকে জড়িয়ে রইলেন ছায়ার 
মতো1১ । বিপুল তার মনের সমস্ত শক্তি ও চিন্তা তার মধ্যে সঞ্চারিত 
করতে লাগলেন, যাতে রুচির প্রতি অঙ্গে, প্রতি চিস্তায় আপন 
সদিচ্ছা প্রকাশ পায়। কিন্ত এসব ঘটনার বিন্দুমাত্র গোচর হোল 
না রুচির কাছে। 

এদিকে দেবশমার আশ্রম পরিত্যাগের সংবাদ ইন্দ্রের কাছে 
পৌছে গেল। তিনি এমনই এক স্থুযোগের জন্য অপেক্ষা কর- 
ছিলেন। বহুদিনের অতৃপ্ত লালস। দ্বিগুণিত হোল । মুহ্র্ত বিলম্ব 
না ক'রে দেবরাজ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তৎপর হলেন । অতুলনীয় 
বূপসম্পদে সজ্জিত হ'য়ে তিনি দেবশর্মার আশ্রমে পদার্পণ করলেন । 
প্রথমেই তার চোখে পড়ল বিপুল-_স্থির অঙ্গ, নিশ্চল নয়ন, যেন 


পপ পরস্পর পরা সপ সি সপস্িপরস্পিরা শা এত সাপটা শত সপ ভা টি এ এপি কপপাশি পি, 





স্টপ স্পিরিট সপ উর সপ পা সত সি শর রি পর শর পার্টি এ পলা রাশি তা শাসন সিসি 


১। লক্ষণং লক্ষণেনৈব বদনং বদনেন চ। 
অবিচেইনতিষ্টদ্বৈ ছায়েবাস্তহিতে। মণিঃ ॥ 


রাষায্মশ-মহাতভারত-পুকাণ ৬৭ 


চিত্রপটে আকা মুত্তি। তার অনতিদ্বরে রয়েছেন চারুগাত্রী উন্নত- 
পঞ্োধরা* পুথুজঘনা, পন্মপলাশাক্ষী, পুর্ণচন্দ্রনিভাননা মুনিপত্বী 
রুচি । 

হঠাৎ দিব্যকাস্তি রমণীয়দর্শন পুরুষকে আশ্রমে প্রবেশ করতে 
দেখে রুচি সহসা হতচকিত; আগন্তককে অভ্যর্থনা জানাবার 
কৌতুহল জাগল তার মনে । কিন্তু গুরুপত্বীর সম্ভ্রম রক্ষাকারী বিপুল 
অন্তর থেকে প্রবল বাধা দিয়ে উঠলেন । তার ফলে অভ্যর্থনা ঘুরে 
থাক, রুচি নড়তেও পারলেন না, স্থির হ'য়ে বসে রইলেন । 

ইন্দ্র স্বেচ্ছায় আপন পরিচয় প্রকাশ ক'রে শ্মিতহাস্তে বললেন £ 
“বরবণিনী, তোমার রূপমাধুরীতে প্রণয়াকুল হ'য়ে আমি ছুটে এসেছি 
তৃষিত চাতকের মতো । সুনয়না, আমায় গ্রহণ ক'রে ছ্রস্ত প্রেম 
পূর্ণ করো । তোমার অন্ুরক্ত প্রেমিকের প্রণযননিবেদন প্রত্যাখ্যান 
কোরো না। সময় বুথাই যায়১।, 

রুচি সুরপতির আবাহন শুনলেন ; কিন্ত পুর্ববৎ স্থির, নির্বাক । 
শিষ্য বিপুল তার সমস্ত ইচ্ছ। ও ক্রিয়া রুদ্ধ করেছেন ১ গুরুপত্বী তাই 
নিবিকার, উদাসীন । ইন্দ্র ভাবলেন মুনিভাধা হয়তো প্রবৃত্তি ও 
ধর্মের ছন্দে কিংকর্তব্যবিমু্, সম্ভ্রম ও লোকলজ্জ। তাকে বাধ। দিচ্ছে । 
তিনি তখন আরও কাছে এসে অস্তরঙ্গ সুরে নিবেদন করলেন £ 
ন্ুন্দরী, দ্বিধা কেন? ভবিষ্যতে অমাদের প্পেমচরিতার্থতার এমন 
স্যোগ আর আসবে না। তাছাড়া, এই গোপন প্রণয়ের সংবাদ 
কেই বা! জানবে £ 

রুচির হৃদয়ে প্রবল বাসন! জাগল এ আহ্বানের প্রত্যুত্তর দিতে । 
ইন্দ্রের আবেদনে সাড়া দিতে মন চায় ; কিন্ত বিপুলের দৃঢ় সংষমে 
তার সে ইচ্ছ! নিরুদ্ধ। তার মুখ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এল শাস্ত- 


পপ সাপ া সিএ তিসিপিিএা সত্তা সপ তি পাস্িপতিসিএরা ৬ ৬টি তা পিসী পতি সরি পপি তে পা তি পা পাছি লি তা তো শা পালে 





১। ত্বদর্থমাগতং বিদ্ধি দ্েবেন্দ্রং মা শুচিন্মিতে | 
ক্রিশামানমনঙ্গেন ত্বৎসংকল্লপতবেন হু। 
তৎ্ সম্প্রাপ্রৎহি মাং সুক্র পুরা, কালোহতি বর্ততে ॥ 


৬৮ ভারতীয়-সাহিত্য-রত্ব-সংকলন 


গম্ভীর অদ্ভুত প্রশ্ন £ “ভদ্র, এ আশ্রমে আপনার আগমনের কি 
প্রয়োজন ঘটেছে ? তার কথায় ব্যাকরণ অলংকারের ঘাটতি নেই । 
কিন্ত এ প্রশ্ন করেই তার যেন লজ্জা! হ'তে লাগল । ছি! ছি! এমন 
কথা আমি তে! বলতে চাই নি! 

ইন্দ্রের মুখে বিষণ্রতা নেমে এল । অবাক বিস্ময়ে তিনি তাকিযে 
দেখতে লাগলেন মুনিপড়ীর এমন বৈপরীত্য । তিনি তখন দিব) 
চক্ষু দিয়ে তাকালেন আর সঙ্গে সঙ্গে নির্মল দর্পণে প্রতিবিশ্বিত বস্তর 
মতো রুচির অন্তরে মুনিশিষ্য বিপুলকে দেখলেন । তার বুঝতে বাকী 
রইল না যে এই রক্ষাকুহকের মূলে স্বয়ং বিপুল । লজ্জায় ভয়ে 
দেবরাজ মুহ্যমান হ'য়ে পড়লেন ॥ 

সহসা বিপুল স্বদেহে ফিরে এলেন । তিনি ইন্দ্রকে রূঢ় ভব্র্পনা 
ক'রে ব'লে উঠলেন £ “ছুবুদ্ধি, পাপ, কামুক পুরন্দর ! আমার 
এঁকাস্তিক চেষ্টায় তোমণর কুপ্রবৃত্তি পাপ আচরণ থেকে রক্ষা পেল । 
আজ থেকে তুমি আর মানুষের শ্রদ্ধা পাবে না। অহল্যা দূষণের জন্য 
মহষি গৌতমের অভিশাপে তোমার দেহে সহস্র ভগচিহ্ছের পাপ কি 
বিস্মৃত হয়েছে? তুমি মুট» অপরিণতবুদ্ধি, অস্থিরপ্রকৃতি । যদি 
ভাবো অমর বলেই এমন কাঁজ সহজেই করতে পারো, তাহলে বলি 
শোন-_-তপস্তার অসাধ্য কিছুই নেই। আমি তোমায় কৃপাবশে 
ক্ষমা! করছি, ভবিষ্যতে কোনদিন এমন আচরণ কোরো না । 

কিছুদিন পর দেবশর্মা আশ্রমে ফিরলেন । বিপুল গুরুপত্বীর 
সম্মুখে ছরাচার ইন্দ্রের কাহিনী বর্ণনা করলেন । মুনি প্রীত হয়ে 
তাকে বর দান করলেন । কিন্তু বিপুল পাপ-আশক্কায় রুচির সব অঙ্গে 
যোগবলে প্রবেশের ঘটনা গোপন রাখলেন । ইতিমধ্যে রুচির 
ভগিনীর বিবাহ উপলক্ষ্যে চম্পা নগরী থেকে উপহারের দ্রব্য আনার 
প্রয়োজন দেখা দ্িল। পত্বীর অনুরোধে মুনি বিপুলকেই পাঠালেন । 
পথে যেতে যেতে বিপুল এক জায়গায় দেখলেন এক পুরুষ ও নারী 
' পরস্পর হাত ধরাধরি ক'রে চাকার মতো ঘুরছে । হঠাৎ ছুজনে কথা৷ 


রামায়প-মহাভারত-পুরাশ ৬৯ 


কাটাকাটি আরম্ভ হোল । বিপুলকে সেখান দিয়ে পার হ'তে দেখে 
একজন ব'লে উঠল £ “আমাদের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী, সে ব্রাহ্মণ 
বিপুলের মতো! পরলোকে হুর্গতি লীভ করবে ।” তাঁর কথায় মুনিশি্য 
চমকে উঠলেন । আ্ীন বিষগ্ন বিপুল তাদের কথা ভাবতে ভাবতে 
চম্পার অভিমুখে এগোতে লাগলেন । কিছু পথ অতিক্রম করে 
তিনি আবার দেখলেন পথের ধারে ছজন পুরুষ পাশা খেলছে । 
পাশার দান নিয়ে তাদের মধ্যে বিতর্ক চলেছে ; হঠাৎ একজন বলল : 
“আমাদের মধ্যে যে নিয়ম না মেনে দান ধরবে, মৃত্যুর পর বিপুলের 
মতো তার ছুর্গতি হবে । এবার বিপুল আরও বিস্মিত হলেন । 
তিনি কৃত কর্মের সুক্ষ বিচার আরম্ভ করলেন । তার মনে হোল 
গুরুপত্ীকে রক্ষার কর্তব্যের সঙ্গে পাপবোধ মিশে আছে । তার 
হৃদয়ে অন্ুশোচনার আগুন জ্বলতে লাগল । তিনি নিজেই নিজেকে 
বললেন £ আমি পাপবোধে সমস্ত ঘটনা গুরুর কাছে প্রকাশ 
করি নি! বিপুল উপহার সামগ্রী সঙ্গে নিয়ে যথাসময়ে আশ্রমে 
ফিরলেন, তারপর গুরুর কাছে অৰপট হৃদয়ে পথের ঘটনা বর্ণন৷ 
করলেন । 

মৃহু হেসে দেবশর্ম৷ শিষ্যকে জানালেন “সেই পুরুষ ও স্ত্রী হোল 
দিন ও রাত্রি ; তারা চক্রের মতো। পরিবন্তিত হয় । পরবর্তী ছ-জন 
পুরুষ হোল ছটি খতু ; তার! সবাই তোমার পাপ অবগত আছে। 
পাপাত্া মান্থুষ গোপনে পাপ কাজ ক'রে মনে ভাবে ত্রিভুবনে কেউ 
তার আচরণ জানতে পারছে না। কিস্ত ছয় খতু, দিন ও রাত্রি 
জীবের সব আচরণ দেখতে পায় । কর্ম অন্ুষ্ঠানের পর যদি জিজ্ঞান্মুর 
কাছে প্রকাশ কর। না হয়, তাহ'লে অন্ঠায় হয় । তুমি আচার্ষের হ্যাস্ত 
দায়িত্ব পালন করে গর্ব অনুভব করেছিলে, কিন্ত অস্তরে অন্যায়- 
বোধের ছ্বন্ব ছিল ; তাঁই তোমাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তারা এমন 
কথা! বলেছে । অথচ গুরুপত্বীকে রক্ষ। করার অন্ত উপায় ছিল নাঁ। 
নারী ও পুরুষ সহজেই পরস্পর আসক্ত হয়; কিন্ত তুমি নিম্পাপ 


ন্‌০ ভারতীয়-সাহিত্য-রতব-সংকলন 


দেহ ও মনে রুচির সমস্ত ইন্ডিয়ে ও চৈতন্যে আসক্ত ছিলে । আমি 
তোমার উপর '্রীত। যথাকালে তোমার স্ব্গপ্রাপ্তি ঘটবে 1, 


রাস-লীল। 
[ ভাগবতপুরাণ, দশম স্বন্ধ ] 

কিশোর কৃষ্ণ ও গোপাঙ্গনাদের অবলম্বন ক'রে পুরাণে যেসব প্রণয়- 
কাহিনী অতি প্রসিদ্ধ “রাসলীলা” তাদের অন্যতম । বিষুপুরাণ, 
ব্রন্মপুরাণ, ভাগবতপুরাঁণ ও পদ্মপুরাণে রাস বা হল্লীষক্রীড়ার মনোরম 
বর্ণনা পাওয়া যায় । কৌমুদীক্নাত নিশালগ্নে রমণীয় বনভূমিতে 
গোপীদের সঙ্গে প্রণয়ক্রীড়ীর অভিলাষ জাগল কৃষ্ণের মনে। 
প্রেমিক কৃষ্ণের শ্রুতিস্থখদ সঙ্গীতধ্বনিতে আকুষ্ট ব্রজস্ন্দরীগণ গৃহ 
পরিত্যাগ করে তরিতচরণে প্রিয়তমসকাশে উপস্থিত হলেন। তারপর 
সুগ্ধা গোঁপরমণীদের দ্বার পরিবৃত গোবিন্দ শরচ্চন্দ্রমনৌরম রাত্রিতে 
রাসক্রীড়ার আরস্ভতরসে উৎসুক হলেন । সুন্দরীদের চঞ্চল বলয়- 
শিঞ্জনের সঙ্গে শরৎকাব্যগান” সহযোগে রাস শুরু হোল ; গোগীদের 
নূপুর-বলয়-কিন্কিনীর ঝংকারে রাঁসমগুল আমোদিত হ'য়ে উঠল। 
নয়নাভিরাম ত্রজকিশোরকে দেখে গোপতরুণীদের চোখ জুড়োয়, বাণী 
শুনে কানে অম্ৃতবর্ষণ হয়, স্পর্শস্থখে দেহ শীতল হয়, অঙ্গস্বরভিতে 
নাসিক। পুর্ণ হয়। শিশু যেমন আপন প্রতিবিম্ব দেখে তার রূপে 
মুগ্ধ হ'য়ে তারই সঙ্গে ক্রীড়া করে, কৃষ্ণও তেমনি ব্রজনারীদের 
অনুরাগের আবেশে রাসের আনন্দরসে মেতে উঠলেন১। মিলন- 
পিয়াসী গোলীদের কাছে তখন কৃষ্ণবিরহের একটি মুহূর্ত যেন কোটি 
বৎসর । প্রিয়তম গোবিন্দের সাঞ্জসিধ্যে প্রেমবিধুরা সুন্দরীদের কবরী- 
বন্ধন, দেহবাস আর উত্তরীয় শিখিল হ'য়ে পড়ল, সমস্ত ইক্দ্রিয় যেন 
বিকল হ'য়ে গেল £ 


৯২৮ পানি পাসিপা সি সি সম শোস্িপা সরি সত সির স্পর্ণা সর্ট পার্টি সপ সি পিসি সপ আসিস সপর্ উপ উপ তি তা পা উিশের্পী সত উপর সিপিপিসিি স্পস্ট সর্ট পিল ঈপরি সিতি ) 


১। রেমে বমেশো ব্রজহান্দ্রীভিষথার্ড কঃ স্বপ্রতিবিদ্ববিভ্রমঃ | 


বামায়ণ-মহাভারত-পুরাঁপ শ৬ 


লভি কৃষ্ণের কল্যাণপ্রদ 
পরশন সুমধুর, 
শুনি মনোহর বাণী, বিরহের 
সম্ভাপ হ'লো দূর । 
শ্লীত। অন্থুত্রততা হত গোঁপবালা, 
বান্ুগ্রন্থনে বিরচিয়া মালা, 
গোবিন্দে ঘিরি মণ্ডল রচি 
দাড়ালো তাহার! সবে । 
তাহাদের সনে মিন্নিত হলেন 
কৃষ্ণ রাসোতৎসবে ॥ 


গোপীমগ্ডলে মণ্ডিত রাঁস 
উৎসব হ'লো শুর, 
বজস্তুন্দরী সঙ্গে লীলায় 
মতিলেন লীলাগুরু । 
প্রতি যুগলের মাঝে আপনায় 
অভিন্নরূপে প্রকাশি মায়ায়, 
নিবিড়া শ্রেষে তুষিলেন সবে 
কগ্চে জড়ায়ে ধরি । 
প্রতি অঙ্গনা হেরিল তাহা'রি 
পার্খে আছেন হরি ॥ 


নবৃতনছন্দে রাসমগ্ডল 
উদ্দাম উতরোল,__ 
কামিনী-চরণে ঝঙ্কারি ওঠে 
নূপুর মত্ত বোল । 
নৃত্যের দোলে বাজে শিজিনী 


৭২ 


ভারতীর-সাহিত্য-রত্ব-সংকলন 


বাজে কঙ্কণ, বাজে কিন্কিনী, 
শোঁভিলেন শ্যাম, অঙ্গনাদের 

প্রতি যুগলের মাঝে” 
হৈম মণির অস্তরে যেন 

মরকতমণি রাজে ॥ 


চপল চরণ, চঞ্চল কর, 
সস্মিত জ্রবিলাস, 
দোৌলায়িত কটি, কম্পিত চারু 
কুচ, চঞ্চল বাস। 
কণে দোছিল কুণ্ডল দোলে, 
স্বেদধারা ঝরে তণ্ত কপোলে, 
আলোল কবরী, শিথিল কান্ধী, 
হরিগুণগাঁনরতা”__ 
গোপিনীরা শোভে জলদচক্রে 
যেন বিহ্যাত্ল্লত] ॥ 


লভি স্ুনিবিড় শ্টাম-পরশন 

তন্ুমন উচ্ছল, 
নৃত্যের তালে গেয়ে ওঠে গান 

সুগ্ধা গোপিনীদল । 
কে তাদের শ্যাম-অন্ুরাগে 

সুললিত নুর-ঝস্কার জাগে, 
সাতরঙ্গ যেন সপ্ত সুরের 

সাতনরী মালা দোলে । 
মুখরিত হোল বিশ্বনিখিল 

সেই সঙ্গীতরোলে ॥ 


জাযায়প-মহাভাবত-পুরাপ ৭৩ 


কৃষ্ণের সাথে ক মিলায়ে 

কোন বাল! সর তোলে; 
দোলাফিত কারো ক্ষীণ তন্ুলতা 

নৃত্যের হিন্দোলে । 
খুলে খুলে পড়ে শিথিল কবরী 

শ্রথ মল্লিকামাল। পড়ে ঝরি,_ 
শ্রাস্তিতে শ্যাম কণ্ে জড়ায়ে 

প্রথ বলযিত করে»_ 
বক্ষোলগ্না হলে তার কেহ 

মদির আবেশভরে ॥ 


প্রিয় পরশনে শিহরিত তন্ু 
কোন বালা লীলাভরে 
চুমে মুরারির সিত-চন্দন 
চিত বান্ছুপরে । 
কেহ বিহবলা রতি-অনুরাগে, 
তণ্ত কপোল মিলালো। সোহাগে, 
মণি-কুণ্ডল-বিভা-মণ্ডিত 
মুরারি গণ্ডপর 
প্রিয় চুশ্বনে রাড হোল তার 
স্ক.রিত বিশ্বাধর ॥ 


কমলাকাস্তভে একান্তে লভি' 
কাস্ত বাহুর পাশে, 
বন্দিনী ব্রজ-অঙ্গনা সবে 
মাতি ওঠে উল্লাসে । 
ঝঙ্কারি ওঠে চরণে নৃপুর, 


শ৪ 


ভারভীয়-সাহ্িত্য-বতু-সংক লন 


মেখলায় বাজে রুনুঝুন্ু সুর | 
কেহ কৃষ্ণের ছুটি কল্যাণ 

কাস্ত-কোমল পাণি 
বাখিল আপন স্তনছ্টি পরে, 

সাগ্রহে লয়ে টানি ॥ 


উৎপলছ্ল কর্ণে, কপোলে 

স্বেদ পত্রাবলী আক, 
চুতিত-চারু-কুস্তল দোলা! 

আননে মাধুরী মাখা ; 
রাসবিহারিণী অঙ্গন! সবে 

অচ্যতসনে নৃত্যোতৎসবে 
মাতিয়া উঠিল পুলকে আকুল, 

কুঞ্জ মুখরি” তোলে, 
চারু চরণের মঞ্জীর, আর 

কিক্কিনী কলরোলে ॥ 


নৃত্যছন্দে মঞ্জুল তনু- 

বল্পরী ওঠে ছুলি' 
ছুন্দিত চারু চরণে চরণে, 

মালার বাঁধন খুলি 
কবরী-কুস্থম ঝরে ঝরে পড়ে, 

যেন দক্ষিণ সমীরণ ভরে 
দুলে ছুলে ওঠে ফুলভারানতা। 

ব্রততী কুঞ্জবনে,__ 
রাসলীলাভূমি হ'লে! মুখরিত 

ভ্রমর গুঞজরণে ॥ 


রামায়ণ-মহাভারত-পুরাপ ণ৫ 


মুরারি অঙ্গ সঙ্গ লভিয়া 
বিকল বিবশ কায়, 
আলোল অলক, কবরী খসিয়। 
খুলিয়া পড়িতে চায়। 
খসিছে নিচোল, আচল আকুল, 
শ্রথ-নীবিখস৷ শ্রস্ত ছুকুল 
পারে না অঙ্গে ধরিয়া রাখিতে 
রৃতিবিহ্বল! বালা,_ 
বিশ্পথ হোল আভরণ, হোল 
শ্স্ত কুন্নুমমাল। ॥ 


হেরি কৃষ্ণের লীলা সুন্দর 

অপরূপ রাঁসকেলি, 
বতি-অনুরাগে মুর-বনিতারও 

হিয়া ওঠে উদ্বেলি । 
উধ্ব আকাশে মৃক বিন্ময়ে 

অপলক আখি মবগাঙ্ক রে 
স্তন্ধ দীড়ায়ে গতিহারা, যত 

তারাদলে লয়ে সাথী, 
সুদীর্ঘ হোল অচল প্রহর 

রাস-পুণিম! রাতি ॥ 


প্রক্তি ও জীত্রন-আলেখ্য 


মালযবান্পবতে বষাখতু 
[ বাল্সীকিরামায়ণ, কিক্ষিন্ধ্যা কাণ্ড] 


বালীকে নিধনের পর স্থগ্রীবকে রাজ্যে অভিষিক্ত ক'রে রামচন্দ্র 
লম্প্পরণের সঙ্গে মাল্যবান্‌ গিরিতে উপস্থিত হলেন ; তখন ব্ধার 
সমারোহ ; কবি রাঁমচন্দ্রের মুখে বর্ষার রূপটি চিত্রিত করেছেন £ 


সৌমিত্র দেখ, বনে বনাস্তরে এই সেই চির-আকাতিক্ষত বর্ষার 
আগমন ঘটেছে । পবতপ্রমাণ মেঘমালায সারা আকাশ আচ্ছন্ন ; 
্র্যরশ্মির তেজে সমুদ্রের রস নয় মাস গর্ভে ধারণ ক'রে ত্যুলোক 
রসায়ণ বর্ণ ক'রে চলেছে ১। মেঘের সোপান-পংক্তিতে আরোহন 
ক'রে কুটজ ও অজুনের মালা দিয়ে কে যেন স্থর্যকে সাজিয়েছে ; 
কোথাও আকাশের গায়ে ছোট ছোট কালো মেঘ যেন শুভ্র দেহে 
কালো তিল: কোথাও স্সিগ্ধ মেঘমাল। যেন সন্ধ্যারাগে তা'ত্রবর্ণ, 
মাঝে মাঝে তাদের অস্তরে ক্ষতচিহ্্ের মতো। পাগুবর্ণ আভা ; কোথাও 
আকাশ যেন কামনায় আতুর-_মন্দ মারুত তার দীর্থ শ্বাস আর 
পাণুর মেঘরাজি চন্দনের প্রলেপ । কেতকীর গন্ধে আমোদিত 
জলভর। মেঘের স্পর্শে সিগ্ধ বায়ু কর্পুরের মতো সুবাসিত ও শীতল ; 
ইচ্ছা! জাগে তাকে ছুই হাতের মুঠোয় ভ'রে মনের আনন্দে পান 
করি। প্রকৃতি আজ নিদাঘের সব দোষ থেকে মুক্ত ; ধরণীর 
ধূলিজাল প্রশাস্তঃ বায়ু শীতলস্পর্শ ; রাজন্যবর্গের দিখ্থিজয়যাত্র! স্তব্ধ 
অর প্রবাসী মান্থৰ গৃহাভিমুখে প্রত্যাবতনপিয়াসী 7; চক্রবাক- 
চক্রবাকী মানস-সরোবরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করছে । আকাশ কোথাও 
কালে মেঘে ঢাকা কোথাও প্রকাশমান, কোথাও অশ্রকাশমান ; 


শালার পপি 





সী পরশ সি সপ সপ সপ সপরপিস্সপ সপ সপস্মিল সস্তা সরলা 


১। নবমাসধৃতং গর্ভং তাস্করস্য গভস্তিভিঃ ৷ 
পীত্বা রসং সমুদ্্রাণাং গ্যোঃ প্রসূতে রসায়ণম্‌ ॥ 





স্পপান্খিপিস্টিপ সিপর্টি উপ সিল সি পানি সিসির সিল ভর্ণি আপি সপ জী সিকি 


প্রকৃতি ও জীবন-আলেখ্য ৭ 


কোথাও পর্বতে আশৃঙ্গ অবনত -যেন প্রশান্ত সমুদ্র১। নববধধার 
জল আরণ্যক মাটির মিশ্রণে গৈরিকবর্ণ, তার সঙ্গে মিশেছে কদম 
ও সর্জফুলের ঝরেশ্পড়া পরাগ * ত্রুতলযে ধেয়ে চলেছে পীহ'ড়ী 
ঝর্ণা, তার কুলুকুলু ধ্বনি ক্চিৎ কেকারবে মুখরিত » রসলোভন 
ভ্রমর ও মৌমাছির দল পরিপক্ক জন্বুফলগুলির রস আহরণে মত্ত, 
বাতাসের আন্দোলনে পন্ক আম্রফলগুলি শাখাভষ্ট হ'য়ে মাটিতে 
পড়ছে । নদীরা বহে চলেছে, মেঘেরা বর্ণ করছে, মত্ত হস্তীর! 
গর্জন করছে, বনপ্রদেশ রমণীয়, প্রিয়াহীন মানুষ চিস্তামগ্র,১ শিখীর। 
আনন্দমুখর আর ভেককুল কলমুখর২ । গর্জনশীল মেঘম[ল। পর্বতের 
সুউচ্চ শৃঙ্গে বিশ্রাম করতে করতে এগিয়ে চলেছে ; আনন্দমুখর 
বলাকাপংক্তি আকাশপথে উড়ে চলেছে-__-যেন মেঘের গায়ে শ্বেত- 
কুন্থমের মাল! । ভ্রতগামিনী আ্োতত্বিনী সাগরের অভিমুখে, সানন্দ 
বলাকারা মেঘের অভিমুখে আর অন্ুুরাগিণী নারী প্প্িয়জনের 
অভিমুখে চলেছে । বর্ষার মেঘদর্শনে ময়রেরা নৃত্যমুখর হোল, 
কদশ্বের শাখা কুস্থমিত, গাভীর বুষের প্রতি কামাতুর, শস্য- 
লতাতৃণগুল্সে ধরণী সাজল সুন্দরীত। কেতকী-কুস্মের গন্ধ আভন্রাণ 
ক'রে মদমত্ত হাতীর দল বননির্ঝরের উপকণ্ঠে কেকাধবনির সঙ্গে 
বৃংহণনাদ যুক্ত করল । জলভারে গুরুগন্ভীর মেঘের সঙ্গে যেন 
রাজকীয় আড়ম্বর- বিহ্যৎচমক তার স্বর্ণবর্ণ বিজয়পতাকা, গুরুগুরু 
রব রণভেরীর নিনাদ । বন্য হাতীর দল মেঘধ্বনিকে বুংহণ ভেবে 
ভুল করে পথের মাঝে দাড়াল; ভ্রমরের মধুর ঝংকারে, ভেকের 


পণ পা পা লা তা শর্ট শি তো তি ও পার্ট ও পরী সি চে পা এটি আরতি পর্পিস্ি তি তা পি তি ছিলো পা স্পা জিত উপ ঈশা তি পেসিশা্টি পাটি পা তা পরা পাটি শা্শি | পরি পো শি 


১! ক্ষচিৎ প্রকাশং কচিদপ্রকাশং / নতভং প্রকীর্ণান্বুধরং বিভাতি 
কচিৎ কচিৎ পর্বতসন্গিরুদ্ধং / বূপং যথা শাস্তমহাণর্বস্যু ॥ 

২। বহস্তি বর্ষস্তি নদস্তি ভাস্তি/ ধ্যায়স্তি নৃত্যস্তি সমাশ্বসস্ভি | 
নছ্যো। ঘন মণ্ভগজ| বনাভ্তাঃ / প্রিয়াবিহীনাঃ শিখিনঃ প্রবল মা: ॥ 

৩। জাত! বনান্তাঃ শিশিহ্্াপ্রনৃত্ত। / জাতাঃ কদন্বাঃ সকদন্বশাখাঃ 
জাতা বৃষ! গোষু সমানকাম! / জাত মহী সম্তবনাভিরামা ॥ 


৭৮ ভাবতীয়-সাহ্তা-রত্ম-সংকলন 


গম্ভীর নিখোষে আর মেঘের, ম্বদঙ্গনাদে বনভূমিতে যেন সংগীত- 
সমারোহ শুরু হয়েছে । গজেন্দ্রা মদমত্ত, গবেন্দ্ররা আমোদিত, 
মুগেন্দ্ররা বনে বনে বিক্রাস্ত এবং নরেন্দ্র বিনীত । ঝরঝর বেগে 
ঝরছে বর্ষাধারা, বিপুল বেগে বইছে বায়ু, নদীরা ছুটছে হকুল 
ছাপিয়ে ; সারা আকাশ ঘনমেঘে ঢাকা, রাত্রিতে তারা অদৃশ্য, দিনে 
সুর্য অদৃশ্ঠ, চতুর্দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন, ধারাসম্পাতে আজ ধরণী 
পরিতৃপ্ত ৷ 
নব ববষার দিন এলে। আজ 
ওই দেখে দূরে চেয়ে, 
শৈল সমান ঘন কালো মেঘ 
আকাশ ফেলেছে ছেয়ে । 
এলে? বাঞ্ছিত বর্ষণক্ষণ, 
ঝরঝর ধারা ঝরে অনুখন, 
নব জলধারে সিক্তা, দাহন- 
তপ্ত। ধরণীতল-_- 
বেদনাবিধুর বৈদেহী সম! 
ফেলে যেন আখিজল ॥ 


সজল বাতাস, স্মুরভিত বন 
কেতকা'পরাগরাশে, 
কহ্নার সম সিদ্ধ পরশ 
মেঘপথে নেমে আসে। 
হাখে। গ্যাখো চেয়ে শৈলশিখরে, 
অর্জন-তরু ফুলে ফুলে ভরে,_ 
কেতকী ছড়ালো সুরভি, অঝোর 
বারিধারা মেঘ ঢালে, 
সজ্জিত যেন সখা সুগ্রীব 


কৃতি ও আীবনআলেখ্য ৭৯ 


অভিষেক সানকালে ॥ 


অন্বর-ছাওয়। পুঞ্জ মেঘের 
কজ্জল নীলিমায়, 
ক্ষণে ক্ষণে এ উঠিছে চমকি 
বিজলীউজল ভায় । 
বিছ্যল্লেখা হেরি কালে। মেঘে 
বারে বারে ওঠে আখি "পরে জেগে 
জানকীরই ছবি, মনে হয় যেন 
রাঁবণ-অঙ্ক 'পরে 
অসভায়া সীতা কম্পিতকায়। 
ব্যাকুল শঙ্কাভরে ১ ॥ 


নিগ্ধ সজল পুঞ্জমেঘের 

শ্যাম অঞ্জন মাখ! 
আকাশ-আঙ্গিনা কভু দেখা যায়, 

কখনো ব। পড়ে ঢাকা । 

দূরে একফালি আকাশেরে ঘিরে 

থরে থরে মেঘ জমে ওঠে ধীরে, 
নিবিড় গহন ঘন অবকাশে 

জাগে স্ুনীলাম্বর-_- 
শৈল-মালার অবরোধে যেন 

শাজ্ত রতাকর ॥ 


শত ও পি পাশ সতী পা পপি পচ ও ছি এডি তে পদ শা পপির ৬ পাস পাটি পি ছিপিসিিপ সিপি লি পা ছিপ সি পি তে সি ছিপ পাজি পর শপ পাতি শা লা 


১। কশাভিরিব হৈমীতিবিহ্যদ্তিরভিতাড়িতম্‌ | 
অন্ততস্ভনিতনির্ধোষং সবেদনমিবান্বরম্‌ ॥ 
নীলযেঘাশ্রিত! বিহ্বাৎ “্ষ,ুস্তী প্রতিভাতি মে। 
স্ফ,রস্তী রাবণন্তাঙ্কে বদেহীব তপঘ্িনী ॥ 


আতা এলো 


শর্ট টিসি শা লা জিত 


৮৬ ভাবতীর-সা হিতা-রত্ব-সংক লন 


বিজলীীঝলকে বিজয়পতাকা। 
ংসবলাক। হার, 

স্ুশ্টামকায়, সুবিপুলদেহ, 

ভেসে চলে মেঘভার ৷ 
গিরিসম স্থবিশালকায় 

রণগজ যেন বেগে ধেয়ে যায়, 

উর্ধ্বে ঝলসে দীপ্ত কেতন 

কণ্টে মালিকা দোলে 
জাগে গম্ভীর বৃংহিত নাদ 

ঘন বজ্বের রোলে১ ॥ 


কোথাও বনানী অলিদল সনে 

গুঞ্জনগীতি গায়, 
কলাপীর তালে নৃত্যছন্দ 

জাগে বনবীথিকায় | 
কোথাও মত্ত বাঁরণের সনে 

জাগে উদ্দাম মত্ততা বনে, 

ঘন মেঘে এ মিশিছে সজল 

ঘন কালো মেঘ এসে ; 
যেন দাবাগ্রি-দঞ্ধ শৈল 

দগ্ধ শৈলে মেশে ॥ 


শন্‌ শন্‌ স্বনে ছুটিছে পবন, 
ঝরে ঝরঝর ধারা, 
কলকলোলে কুল ভেঙ্গে 


পর ক শা তত শিশরিসিলতীসিশরি সপ সি সিপাসপিশিসি সর স্পির্টস্পর সর্প আলির 


১। বিহ্যাৎপতাকাঃ সবলাকমালাঃ / শৈলেক্দ্রকুটাকৃতিসন্সিকাশাঃ 
গর্জন্তি মেথাঃ সমুদীর্ণনাদ। / মতা গজেন্দ্রা ইব সংখুগস্থাঃ ॥ 


অপ স্টিল সস শিলা শিলা 








প্রকৃতি ও জীবন আলেখ্য ৮১ 


ছোটে বন্ধনহার! । 
দিনের স্র্য, নিশীথের তার! 
ঘন মেঘতলে হলো আজি হারা, 
আধারে বিলীন বিশ্বনিখিল 
দশদিশি মসীলিপ্ত | 
নববারিধারা বর্ষণে হোল 
তাঁপিতা ধরণী তৃপ্ত ॥ 


শরদৃ-বর্ণনা 

[ মহাকবি কালিদাসের খতুসংহার ] 
শরতের রূপ রমণীয় অতি 

নববধূ বেশে সমাগত স্থখে 
কাশ অংশুক ধারণ করিয়া 

বিকচ কমল মনোজ্ঞ মুখে, 
পক্ু-ধান্য চারু-তনু-রুচি 

মত্ত-হংস নিনাদ নুপুর, 
কমনীয় সাজে সেজেছে ধরণী 

পেলব কোমল ছঃখ হয় দূর ।১ 


ধরণী কাশের গুচ্ছে সাজিয়। 
রজনী চন্দ্র কিরণ শীকরে, 
নদীজলে হাঁস, সরসী কুমুদে, 
সপ্তপর্ণী অরণ্যে ধরে, 
কুন্থমের ভারে অবনত রহি 
উপবন-তল শ্বেত মালতীতে, 


শান শর্ত পিসি সিটি পিটিসি সর স্পরি সান পি অপি সপ স্পা সির উপরি সপর র 


১। কাশাংশুক। বিকচ-পল্প মনোজ্ঞবজ্ু, / তসোল্মাদহংসনুপুরনাদর ম্যা। 
আপক-শালিরুচির] তনুগাত্রষপ্তিঃ / প্রাণ্ড। শরম্নববধূরিব রূপরম্যা 





শা” আন সপ” শর পা” এসপির 


৮২. 


শী পর স্পস্সলিত তা ০ পিসিপাস্সপিটি সি 


সপ পাস্পার্টি স্পা পি সিপিএ সপ আশি আপ সিকি 


ভতারতীয়-সাহিতা-বত্ব-সংকলৰ 


শুরু আভাসে দশ দিশি ভাসে 
স্ববাকার মন হরণ করিতে । 


যৌবন-মদ-গরবী প্রমদা, 

মন্দ মন্দ গতি হেন নদী 
মধুর চপল শফরীরসন। 

বহি চলে-ধীরে সদা নিরবধি ! 
প্রাস্তেতে তার ধবল মরাল 

বিহঙ্গকুল হারের আভায় 
বিশাল বিপুল তট-নিতম্ব 

ধরিছে জগৎ শরৎ-শোভায় । 


দলিত আজন চিকন শোভন 

মধুর ০ রূপ কাস্তিতে নভে, 
বন্ধুক ফুলে রচিত অরুণ 

পক্ষ ধান্তে ভরা ক্ষেত যবে । 
প্রকৃতির শোভা হেন কোন যুবা 

হৃদয়ে না ভরেদব্যথা নিদারুণ, 
এ হেন কালের অনুভূতি ভরি 

জেগে রয় লয়ে ভাব সকরুণ । 


রজনী তারকা ভূষণে সাজিয়। 

বিমল চাদিনী কোমল বসনে, 
তরুণ প্রমদা অন্ুদিন বাড়ে 

সরাইয়া মেঘ ইন্দ্-বদনে 1১ 





পাশাস্পিাসিপর্িপাি স্পা পট সপ স্পিন দিতি পরি ছিপ পি পি এসি ৩ পিএ পাকি 


১। তাঞাগপণ-প্রবরভূষণমুদ্বহত্তী / মেঘাবরোধ-পরিমুক্ত-শশাক্ষ-বক্ব1 | 


জ্যোতম়া-হুকুলমমলং রজনী দধান] / বৃদ্ধিং প্রম্মাত্যন্থদিনং প্রমদেব বাল! 


প্রকৃতি ও জীবন আলেখ্য ৮৩ 


আখি উৎসব চিত্ত হরণ 

মরীচি মালায় স্থুশোৌভার ভারে 
খুশী ভর! টাদ শীতল কিরণে 

বর্ষণ করি সুমুধুর ধারে । 
পতি-বিরহের বিষজ্বাল। সর 

ক্ষত দেহটিরে জ্বালি করে ক্ষয় ! 
এ-হেন দিনেতে যদি চিরতরে 

পতি সাথে ভাবে মিলন না হয়। 


ফসলে আনত ধান্তের ক্ষেতে 

সমীরণ বহি হিলোলি ধায়, 
কুন্থুমের ভারে অবনত তরু 

বিকশিত করি অরণ্যে তায়, 
ফুল্ল কমল সরসীর বুকে 

চল-চঞ্চলি দেয় তারি নীর, 
এমনি একালে সকলি শোভন 

যুবকের মন করিছে অধীর । 


হংস করিছে অঙ্গনা জয় 

অন্ুকারী তার স্ুললিত গতি, 
মুখচক্দরিমা বিকচ কমল 

কলতরঙ্গ-স্ুন্দর অতি; 
জ্ববিলাস-ভাষ দেয় তারি নীরে 

নীল উৎপল চাহনি সুনীল 
বিকাশি ধরেছে নারী আখিটিরে, 

ভরিছে তাহারি শোভায় নিখিল । 


৬$ ভারতীয়-সাহ্ত্য-রত্ব-সংকলক 
কুস্থমের ছোয়া, লাগিয়া শীতল 
বায়ু" বহে আজি শরতের কালে, 
জলদের জালবৃন্দ বিগত 


নির্মল শোৌভ।! দশদিক ভালে, 
স্থববিমল নীর শু পক্ক, 

অমল ধবল কিরণের ধার 
ইন্দুসঙ্গ লভিয়া ধরেছে 

বিচিত্ররূপ গগনের তারা । 


পথিকেরা হেরে উৎপল পরে 
প্রিয়ার অসিত লোচনশোভা। 
হংসের কলনিঃস্যনে শোনে 
কনক-মেখলা-ধ্বনি মনোলোভা, 
বন্ধুক ফুলে ওষ্ঠ রাঙানে। 


হেরিছে রমণী রহিয়াছে সাজি 
ভাবিয়া তাহারা ভ্রাস্ত মনেতে 


করিছে রোদন শরতেতে আজি ।১ 


একটি নিদাঘ 
[ বাণভট্টকৃত হর্ধচরিতের দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস ] 


গ্রীষম্মেরে আবির্ভাব ঘটেছে । ললাট-গীড়নকারী সুর্যের তেজ প্রখর 
হ'তে লাগল + সুন্দরী নারীদের লাবণ্যললিত টাদমুখ আজ যেন সৃধ- 


পলি শিস পি শর পাপী পিসি পরসিসিপাতি স্পর্শে সটি স্টিল সি সি সিল সিসি 





টি পার্পিসপরিসসি পলিসি 


১। হংসৈজিত] সুললিত। গতিরজনানাম্‌ 
অভ্ভোরুহৈবিকসিতৈ-মুণথচন্দ্রকাস্তিঃ | 
নীলোৎপলৈ-র্দকলণনি বিলোকিতানি 
জবিভ্রমাশ্চ কচিরাস্তনভিস্তরজৈঃ ॥ 





সম্পশিসপররি রস সরিপপ৯ল 
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উপাসনার ব্রত পালন করছে । সৌর সন্গ্যাসীদের মতো তাদেরও 
কপালে তিলক; বেণীবদ্ধ অলক ; চীরচীবরের তুল্য স্বল্প বাস ; অক্ষ- 
মালার মতে। স্বচ্ছ ম্বেদবিন্দুর বলয়, আর মুক্তার হার । কুমুদিনীর। 
যেমন তুর্ষের আলোর স্পর্শে ঘুমিয়ে পড়ে, তেমনি অন্ূর্যম্পশ্যা! 
সুন্দরীরা গায়ে শীতল চন্দনের প্রলেপ দিয়ে দিনের বেলাট! ঘুমিষ্মেই 
কাটাত লাগল; নিদ্রায় অলস তাদের চোখ রত্বের আলোকই সহ 
করতে পারে নাঃ তাহলে কেমন ক'রে সহা করবে সূর্যের উঞ্ 
তাপ % চক্রবাক-চক্রবাকী সন্ধ্যাবেলায় নদীকে অভিনন্দন জানিয়ে 
পরস্পর বিছিন্ন হ'য়ে শীতল রাত্রিটুকু বিরহের মধ্যেই অতিবাহিত 
করে । নদীগুলি যেমন ক্ষীণআ্রোতা হ'তে লাগল, চক্দ্রালোকিত রাত্রি- 
গুলিও ক্ষীণকায়া হ'তে লাগল । সবারই মনে ইচ্ছ। জাগল নতুন 
ফোটা পারুল ফুলে স্ুবাসিত শীতল জল পান করি, তবু মন ভরে 
না,__তারা যেন শীতল হাঁওয়াকেও পান করতে চায় । 

ধীরে ধীরে সূর্যের শৈশব পার হোল, খরতর হোল তার তেজ । 
সরোবর শুঞ্ষ, নদীরা শীর্ণ, ঝর্ণাগুলি স্তিমিত । বেজে উঠল বিল্লীর 
ঝংকার ; কাতর কপোতের আত কুজনে বিশ্ব যেন বধির । পাখীর 
দীর্ঘ শ্বাস ফেলেছে ; বাতাসে ভেসে বেড়ায় শুক গোময় । লতাগাছ 
বিরল; ধাই ফুলের গাছে গাছে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল, টকটকে লাল 
তাঁদের রঙ ; সিংহশিশুর। রক্তের কৌতৃহলে সেগুলিই জিভ দিয়ে 
চাটতে থাকে১। ক্লাস্ত হুস্তিযুথের মদবারির উদগারে পর্বতের কটিদেশ 
আরজ হোল । মদজলের ক্ষীণ ধারা ধীরে ধীরে শুকিয়ে কালে দাগ 
হয়ে গেল আর ভ্রমরেরা তার উৎকট গন্ধে আকৃষ্ট হ'য়ে নিশ্চলভাবে 
সেখানেই বসে রইল । 


শিস পিসিস্শিকশাশিসি 





স্পা সি পাস পিসি পি 





পাপ শি সিল পি পরিসর রর শিস 








শিস পরস্পর সী 


১। ক্রমেপ চ খরখগময়ূখে খণ্ডিতশৈশবে, শুস্যৎ্সরপি, সীদৎশোতলি, 
মন্দনিঝ রে, বিক্লিকাঝংকারিপি, কাতরকপোত-কুজিতান্বন্ধ-বধিরিত বিশ্বে, 
স্থসংপতত্রিশি, করীষংকষমরুতি, বিবলবিরুধি+ কুধিবকুতৃহলি-কেশরিকিশোর- 
কলিহমান-কঠোরধাতকীস্ভবকে***। 


৮৬ তারতীয়-সাহিত্য-রত্ু-সংকলন 

মন্দার গাছগুলি রাশী রাশী লাল ফুলে সেজেছে, তাই গ্রামের 
সীমান্ত সি'দূরের মতো রাঙা হ'য়ে উঠল । রোদে মুহামান মহিষেরা 
স্টিক পাথরগুলিকে দেখে জলভ্রমে এগিয়ে এল, তারপর জল না 
পাওয়ার ক্ষোভে শিঙের অগ্রভাগের গু'তোয় সেখানে ফাটল ধরিয়ে 
দিল । গধযুর্তি লতায় জাগল মর্মর ধ্বনি ; তুষানলের মতো। তপ্ত লাল 
ধুলোয় কাতর হ'য়ে উঠল কুক্ুটের দল ;+ গর্তে আশ্রয় নিল শজারু । 
জলাশয়ের ধারে অজুনিগাছের ছায়া থেকে ক্লাস্ত কুরর পাখীর বিকট 
শব্দ ক'রে ডাক দিল, তা শুনে পুকুরের পু'টিমাছের গায়ে যেন জ্বর 
এসে গেল, ভয়ের চোটে তার। লাফ দিয়ে উঠল, আর অমনি চিৎ 
হয়ে পড়ল পাকের উপর | বনের দাবানলে যেন জগতের নীরাজনার 
বাছ্চ বেজে উঠছে । রজনী কি রাজধক্ষায় ভুগছে১ ? 

নিদাঘ আরও কঠোর হয়ে উঠল । বালুকাময় মরুপ্রান্তে ছুর্বার 
দন্যদলের মতো হ্রস্ত হাওয়ার! ঘুরে বেড়াষঃ আলকুশী গাছের পাকা 
ফলগুলি রোদের তাপে ফেটে গিয়ে বাতাসে উড়তে উড়তে লোকের 
গায়ে এসে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে সেই জায়গা লাল হ'য়ে ফুলে গেল, 
আর তারা তাই কগুয়ন করতে থাকল-_মনে হোল লাল কাঁকর- 
মেশানো মাটিতে কর্ষণ চলছে । ঝোড়ে। হাওয়ায় ছোট ছোট কুঁচি 
পাথর ভেসে বেভায়ঃ উষ্ণ বায়ু মুচুকুন্দের মুকুলগুলি পুডিয়ে দিল। 
অসহ্য রোদে পীড়িত চিলের মুখ থেকে গাঁজা বেরোতে লাগল, আর 
তাতে সার গা ভরে গেল; মধ্যাহ্ স্ুর্ধের তেজ মৃগতৃষ্কায় নদী- 
তরঙ্গের মায়াজল রচনা করতে লাগল । মরুপ্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে 
শুকৃন শমী পাতা, তাতে মর্মর জাগিয়ে ছুটে বেড়ায় তণ্ু হাওয়া ; 
ঘুর্ণাঝড়ে মণ্ডলাকারে উড়তে থাকে এলো মেলো। ধুলোর রাশী--যেন 
রাসের আনন্দনৃত্যের শেষে আরভটি নাচের হৈহুল্লোড চলেছে ; 


শী োন্পরী স্পর্শ তি পরি ীর্টি তা পাছি পার্টি শরাসি পান্টি সির সি িসিিসছি পিসি লা পা শা পি পাস রা ৯ শাসিত পা পা পাস্পিিসিাশি তা পর্ণ পো পা স্পি্টি পরা তি 


১1 ঘর্সমর্মবিতগর্জততি, তগুপাংশুকুকুল-কাতরবিক্িবে” বিবরশরশ- 
শ্বাবিধে, তটাজ্নকুররকুজাজ্বর-বিবর্তমানোত্তান-শফক্সশার-পঙ্কশেষপন্থলান্তসি, 
ধাবজনিত-জগন্লীরাজনে, রজনীরাজযক্ষপি*** | 


প্রকৃতি ও জীবন আলেখ্য ৮৭ 


' দীবাগ্নিতে বনের মাটি পুড়ে কালো হ'য়ে গেছে । জৈন সাধুরা ষেমন 
 ময়ুরপুচ্ছ পরে দলে দলে ঘুরে বেড়ায়, তেমনি হাওয়ু!র। বন্য ময়ুরের 
ঝরেপড়া পেখমগুলি উড়িয়ে দিয়ে বইতে লাগল । করগ্র-গাছের শুক্ষ 
ম্ঞ্জরী বাতাসে ছলতে ছলতে ঝন্ঝন্‌ করে বাজছে-__যেন বিজয়- 
প্রস্থানের বাদ্য । বন্য মহিষের নাক দিয়ে সশব্দে দীর্ঘশ্বাস পড়ছে । 
বাযুহরিণেরা দলবেঁধে ছুটছে-যেন বাতাসের শিশুরা মাতামাতি 
করছে। 

ধান-মাড়াইয়ের জায়গা শুকিয়ে খটখট করছে, সেখানে রোদে 
পোন্ডা তৃষগুলি হাওয়ায় উড়ছে । গরমের দাহ যেন অবীচি-নরকের 
জ্বালা । শিমুলের পাঁক। ফলগুলি রোদে ফট.ফট. শব্দে ফাঁটছে আর 
তুলোর আশ উড়ছে-_যেন লোমশ হাওয়ার দাপাদাপি করছে । 
দাদের রোগী যেমন গাত্র কণ্ডংয়ন করে, হাওয়া! তেমনি শুকৃনো পাতা- 
গুলিকে এলোমেলো উড়িয়ে বেড়ায় । মৃতপ্রায় লতাপুঞ্জ মাটিতে 
পড়ে আছে, তার ভিতর দিয়ে দমকা বাতাস ছুটে যাওয়ায় সেগুলো 
শিরার মতো ফুলে ফুলে ওঠে । শিহর লাগ যবের শীষ যেন হাওয়ার 
দাড়ি, ক্ষিপ্র শজারুদের কাটা তার তীক্ষ দাত; আগুনের লকলকে 
শিখা তার জিভ; সাপের উড়স্ত খোলস পাকা চুল। 

উষ্ণ বায়ু ব্রন্মাণ্ডের রস বুঝি নিঃশেষে পান করবে, এই খেয়ালে 
সে পদ্মবনের মধু অঞ্জলি ভরে পান করছে । বেণুবনে বাঁশ-ফাটার 
শব্দ যেন নিদাঘের ছুন্দুভি বাজছে, পৃথিবীর সমস্ত জলকে সে পান 
করবে তারই ঘোষণা । চাষ পাখীদের খসে-পড়া পালকে রাস্ত! 
প্রায় ঢাকা । হাওয়ার শরীরটা! রোদে ঝলসে কালো আর তামাটে 
হ'য়ে গেছেঃ মাটিতে ছড়িয়ে পড়া কালোমুখ লালচে কুচফলগুলি যেন 
যেন তার শরীরের পোড়া দাগ! গিরিগুহার অভ্যন্তরে বুনে 
হাওয়ার সেকি হুংকার! পারিভদ্র গাছের স্তবকে স্তবকে রক্ত 
কুন্থুম- যেন ভুবনভন্মীকরণের অভিচার-চরু পাক ক'রে রক্তের 
আন্তি প্রস্তত ; তারপর সেই ফুলগুলি ঝরে পড়ছে মাটিতে-__যেন 


৮৮ ভারতীর়-সাহিত্য-রত্-সংকলন 


বন-বিভাবস্থুর তর্পণ শুরু হয়েছে ।১ তণ্ত পাহাড়ের চূড়া থেকে গলে 
পড়া শিলাজতুর আ্োতে চতুর্দিক ব্যাপ্ত । গাছের কোটরে চটক 
পাখীদের ডিমগুলি দাবাঁনলের তাপে ফেটে গেছে; বাতাসে ছড়িয়ে 
পড়েছে তার উৎকট গন্ধ; আর সেগুলি খাওয়ার লৌভে শিঁপড়ের 
দল এসে জুটেছে! বনে বনে দীবাগ্সি জ্বলছে ! গিরিগহবর থেকে 
বন্য হাওয়ার হুন্ছ শব্দ আসে,-যেন বড় বড় জতার চাপে ক্ষুব্ধ 
অজগরের ভয়ঙ্কর নিশ্বাস । 

সবুজ ঘাসের সন্ধানে ব্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়ায় হরিণেরা ; তরুতলের 
বিবর থেকে বেরিয়ে আসে কপিলরডের নেউল | দূরের দাবাগ্রি 
লাক্ষারসে রাঁডানে। অধরের মতো! লাল ; কোথাও শকুনের বাসাগুলি 
পুড়ে গেছে আর তাদের লম্বা লম্বা পালকগুলি হাওয়ায় ভাসতে 
ভাসতে বাতাসের বেগকে যেন বাড়িয়ে দিয়েছে ; কোথাও দাঁবদগ্ধ 
লতাঁপাতার কটু গন্ধে আকাশ ভরে উঠেছে ঃ বাঁশবনে বাশের ডগায় 
আগুন লেগেছে, কোথাও দগ্ধ গুগৃগলের উগ্র সুবাস; শুফ্ষ জলাশয়ের 
নীবার ধানগুলি ফুটে ফুটে খই হ'য়ে ছড়িয়ে পড়েছে * শর আর মদন 
গাছের ফুল থেকে মূল পর্যন্ত দগ্ধ হ'য়ে গেছে; স্থলকচ্ছপগুলি বনের 
আগুনে ঝলসে গেছে, তাই বাতাসে আধপোড়া মাংসের উতৎকট গন্ধ; 
তৃণলতার ভিতর থেকে পোকা মাকড়রা বেরিয়ে আসছে ; জলাশয়ের 
জল গরম, সেখানে শামুক ও বিন্থৃকের চট্‌ চট্‌ শব্দ শোনা যায়। 


বনগ্রামকের দৃশ্য 
[ বাণভটের হর্ষচরিত, সপ্তম উচ্ছাস ] 


মহারাজ হর বিধবা ভগিনী রাজ্যগ্রীর সন্ধানে অশ্বারোহণে যাত্রা 
করেছেন » ডলেছেন বিন্ধ্য অরণ্যানীর অভিমুখে । দূর পথ অতিক্রম 


১1 শিগ্িগুহ।-গভীগ্ঝাংকার-ভাবণত্রাস্তম্মঃ১ ভুবনভস্থী করণাক্তিচারচকরু- 
পচনচতুরাঃ, রুধিরাহুতিভিগিব পারিভন্্ত্রম-স্তবকর্ ভিঃ তর্পয়স্তঃ তারবান্‌ 
বনবিভাবসূন্*** | 


প্রকাতি ও জীবন আলেখ্য ৮৯ 


ক'রে তিনি উপস্থিত হলেন বিন্ধ্যসীমানায় ; তারপর সেই পথে 
অগ্রসর হ'তে হ'তে দেখতে পেলেন ছুপাশের আরণ্যক গ্রামগুলি । 

হর্ষ দেখলেন__কোন গ্রামে জংলী ধান থেকে ছাড়ানো তুষের 
গাঁদায় আগুন লেগে বনপ্রদেশ ধুমেল হ'য়ে উঠেছে ; কোথাও প্রকাণ্ড 
বটের তলায় শুক্ষ শাখাসঞ্চয় দিয়ে তৈরী গোবাট ; বাঘে বাছুর ৫মরে 
ফেলেছে, তাই রুষ্ট রাখালের দল খড়ের উপর শুকৃন চামড়া দিয়ে 
বাছুরের প্রতিযুত্তি ক'রে পেতে রেখেছে বাঘমারার ফাদ। ভিন্‌ 
গায়ের কাঠুরিয়ারা চুরি ক'রে কাঠ কাটতে এসেছিল বনে, ক্রুদ্ধ 
বনপালক জোর ক'রে তাদের কুঠার ছিনিয়ে নিয়েছে । কোথাও ঘন 
ঝোপের মাঝে চামুণ্ডা দেবীর মণ্ডপ ; চতুর্দিকে গভীর জঙ্গল, মাঝে 
মাঝে ছোট ছোট গ্রাম। 

কোথাও অল্পম্বল্প অনাবাদী জমি ; ছেলেমেয়েদের পেট ভরাবে 
কি দিয়ে এই চিন্তায় ব্যাকুল চাষীর! হুম্‌ হুম শব্দ করতে করতে 
কোদাল দিয়ে মাটি কুপিয়ে অনাবাদী খেতকে আবাদী বানাচ্ছে আর 
পাথর ও মাটির ঢেল৷ দূরে ছুড়ে দিচ্ছে * টুকৃরে! টুকরো জমি, 
লোহার মতো কালো! মাটি ; কাশফুলে ভরে গেছে তড়াগ ; এখানে 
ওখানে গোড়ায় কাটা গাছের মূল থেকে নতুন শাখাপ্রশাখার 
সমারোহ ; কোথাও লজ্জালু ও কোকিলাক্ষ গাছের ঘন ঝোপ । 
চাষের জমি বিরল, দু-একটি খেতে ফসলবোনার কাজ চলেছে । 

বনের মাঝে যাতায়াতের পথ, পথিকদের আনাগোনা কম, তাই 
রাস্তা অস্পষ্ট ; কোথাও উঁচু মাচা বাধা হচ্ছে, বোঝা গেল রাত্রিতে 
সেখানে বুনো জানোয়ারের উপদ্রব ঘটে । 

ধূলিলাগ্থিত নবপল্লবের ছায়ায় পথিকদের বিশ্রামস্থান। বনের 
ভিতর অসংখ্য শালগাছ, তাদের শাখায় গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল; নবখনিত 
কুপের উপকণ্ঠে নাগস্ফুট লতার ঝোপ, চতুর্দিকে নাগফণীর আবরণ | 
অচ্ছিদ্র কটতৃণ দিয়ে তৈরী ঝুপড়ী ঘর ; মাটির শরায় যবের ছাতু 
খেয়ে ফেলে দিয়েছে উঠানের কোণায় ; তার চারিদিকে মাছির ভীভ, 


৯০ ভারতীয়-সাহ্ত্য-রত্ব-সংকপন 


আর পি"পড়ের সারি । পথিকেরা জাম খেয়ে আঠিগুলি ছু'ড়ে 
দিয়েছে পথের এদিক-ওদিক, রঙ-বেরডের আঠিতে পথের শোভা! 
বেডেছে। স্তবকে স্তবকে প্রক্ষুটিত ধূলি-কদন্ব, মাটিতে ছড়িয়ে পড়ছে 
তাদের রেণু প্রথিবীর বুকে যেন রোমাঞ্চ জাগছে । বাঁশের মাচায় 
কণ্টকিত কর্করীলতা ফুলে-ফলে ভর। ; পুষ্ট সরস কাকুড়গুলি দেখেই 
যেন গৃহস্থের তৃষা মিটে যায়। 

মাটির কুঁজোর গায়ে ভিজে কাপড় আর নীচে বালুকা ; শেওলা- 
পড়া বড় বড় অলিঞ্জে (জালা) ঠাণ্ডা জল: ছোট ছেণট ছড়ায় 
পাটল রঙের কাঁকর দিয়ে জল ঠাওা হচ্ছে ; ঘড়ার মুখ বেড়ি দেওয়! 
স্গন্ধিলতা আর পারুল ফুলে ঢাকা_জল শীতল ও স্ুবাসিত রাখার 
ব্যবস্থা । চারা আমগাছগুলির গায়ে জলের ছিটে দেওয়া হচ্জে । 
পথিকের দলে দলে এসে কুয়োর জল পান করছে আর শীতল 
পরিবেশে দেহের তাপ দূর করছে । 

বনে প্রবেশের মুখে পাস্থপানশীলা বুঝি গরমে ধু'কছে । 
কোথাও কামাররা কামারশাল।র জন্য জ্বালানি সংগ্রহে ব্যস্ত; শক্ত 
কাঠ পুড়িয়ে কাঠ-কয়ল তৈরী হচ্ছে ; কোথাও কাঠ কাটার নিদারুণ 
পরিঅআমে কীজের মাঝেই গা ভেঙ্গে নিল মজুর । কাঠ-সংগ্রহে এগিয়ে 
চলেছে কাঠুরিয়া, তাদের কারে। গলায় শুকৃন কালো বেতের তিনপাক 
বেড়ী, কাধে ধারাল কুঠার আর গলায় ঝোলানো খাবারের পুটলি । 
চোর-ডাকাতের ভয়েই পথিকদের পরণে ছিন্ন বস্ত্র। সম্মুখে দেখ! 
যায় কোন চাষার গোয়ালে এক জোড়া হুষ্টপুষ্ট বলদ । বনের গভীর 
গহনে কোথাও শ্বাপদ বধ করার জন্য ব্যাধের কুটপাশ পাতা » 
পীশাপাশি ঘুরছে শিকারীর দল-_ হাতে শক্ত জাল, হরিণের অস্ত্র 
থেকে তৈরী জালসেলাইফের দড়ি, কাধে পাখীধরার ফাদ, আঠা আর 
জভ্ঘ-জানোয়ীরের নাকের ফুটৌতে বাঁধার জন্য শক্ত রশি । 

এগিয়ে যেতে যেতে হর্ষের চোখে পড়ল ছোট ছোট গ্রামগুলি-_-_ 
লোহার, ছুভোর, ব্যাধ, পাখমার এমনি কতো বিচিত্র বৃত্তির 


প্রকৃতি ও জীবন আলেখ্য ৯১ 


গ্রামবাসী । পাখমারদের কাধে বাশের লাঠিতে ঝোলান খাঁচা, 
তাঁর ভিতর হাজারো রকমের পাখী- বাজ (গ্রাহক ), কয়ের 
(ক্রকর ), তিতির € কপিঞ্জল ), চাতক প্রস্ততি । ব্যাধ-গ্রামের 
ছেলেরা লুন্ধ হ'য়ে ঘুরছে এদিক-ওদিক-_কোন্‌ স্বযোগে ঘাসের ঝোপ 
থেকে বেরিয়ে পড়বে বধূলটঃ €( চটক পাখী )। জোয়ান শিকারীদের 
ক্ষিপ্র কুকুরগুলো লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ঘাসবনের তিতির 
পাখীর দিকে । বৃদ্ধ চক্রবাকের কণ্ঠবর্ণের মতো শীধু গাছের ছাই- 
রঙের বাকল ছাড়িয়ে ফেলে রেখেছে কারা ;* ধাইফুলের € ধাতকী ) 
গাছগুলি রক্তবর্ণ ধাতুর মতো। নবস্ফুটিত গৈরিক ফুলে রভীন । 

কোন শ্রামটি হয়ত জনপদের কাছাকাছি । সেখানে বনপথ 
দিয়ে চাষীরা ভারে ভারে বহে নিয়ে চলেছে বিভিন্ন দ্রব্যসস্তীার-_ 
শিমুল তুলা, অতসী-পাটের গাঁট, গাঁছ-গাছড়ার শিকড় ; আরে কত 
কি--ভাড়ে ভাড়ে মধু* ময়ুরপাখা, মোমের চাক, সুগন্ধি লামঞ্চুক 
( বেণ। ) মূল, খদ্দির গাছের ছাল-ছাড়ানো। ছোট ছোট ভাল, স্থুরভি 
কুষ্ঠলতা, বৃদ্ধ সিংহের জটার মতে। পিঙ্গল রঙের লোধ্র-বাকল । অন্য 
কোথাও গ্রাম্য মেয়েরা ফলের পেটী মাথায় নিযে দ্রতপায়ে চলেছে ; 
শহরে লেনদেন কেমন হবে, বিক্রী শেষে বাড়ী ফিরতে কতো সময় 
লাগবে-_-এমনি চিস্তায় তারা মশগুল । মেঠে রাস্তায় ছোট ছোট 
গরুর গাড়ী সারি দিয়ে জমির দিকে চলেছে ; হষ্টপুষ্ট পৌষমানা বলদ * 
গাড়ীতে পুরাণ গোবর আর পচা পাশের সার ; গাড়োয়ানরা বলদ- 
গুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে ; চাকার ক্যাচ ক্যাচ, শব্দ উঠছে। 
ভারবাহী মহিষের গ। পথের ধুলোয় রাঙা £ তাদের উচ্চ করব শুনে 
পথের ধারের ঝোপ থেকে চাকপাখীর। প্রাণভয়ে ছুটছে আর উচ্চকিত 
ভাক পাড়ছে। 

হর্ষ আরও এগিয়ে ষেতে যেতে দেখলেন--কোথাও রুক্ষ ভাঙা 
জমিতে চাঁষ হচ্ছে । কোন ক্ষেতে একপাল হরিণ নেমেছিল শন্তের 
লোভে ১ অমনি চাষী রদূ থেকে ছুড়ে মেরেছে গাঁটওয়াল। বাঁশের 


৯২ ভারতীয়-সাহিত্য-রতু-সংকনললন 


লাঠি, তৎক্ষণাৎ হাওয়ার বেগে এক লাফে বাঁশের বেড়া টপকে দৌড় 
দিল তারা । কোথাও চাষী তার জমির মাঝে খু'টিতে মাথার খুলি 
বেঁধে নরকঙ্কাল তৈরী করেছে; খরগোসগুলে। তাই দেখে ভয়ে ছোটা- 
ছুটি করতে গিয়ে ফসলের নবজাত অস্কুর মাড়িয়ে তছনছ ক'রে 
দিয়েছে £ ঘন সবুজ আখগাছে শ্যামায়মান প্রস্তর, শস্তের সমারোহে 
মাঠের রাস্তাগুলো প্রায় ঢাকা ; ছু-একটি ছোটখাট পথ । 

বনগ্রামের ঘরগলি খাপছাড়া, একটি অন্যটি থেকে কিছু দূরে ; 
মাঝখানে মরকত মণির মতো স্সহীগাছ, কাটার্বাশের ঝাড় আর 
কণ্টকিত করঞ্জের বিস্তার । তাই চাষীদের গৃহবাটিকা ও গ্রামগুলি 
গাছ-গাঁছড়া তৃণলতাগুল্মে প্রায় ছুত্প্রবেশ্য ; উপ্নবক, বচ, হরিতকি, 
বনুমঞ্জরী, স্বরণ (ওল) বংগক ( বগুন) গাছ ; স্গন্ধি গ্রন্থিপর্ণ, 
শোভাঞ্জন, গমুতি লতা ও গবেধুক। ঘাস। কোন গৃহস্থের উঠানে 
শুকৃন ভালের মাচায় কাষ্ঠালুক লতার (লাউ গাছ ) মোলায়েম ছায়া; 
কোথাও বা গোলাকার কাপাস-কুঞ্জ, তার ভিতর খদির কাঠের শক্ত 
খু'টিতে ছোট ছোট বাছুরগুলি বাঁধা; দূর প্রাস্তরের কোন কৃষকের 
ঘর থেকে মুরগীর ডাক ভেসে আসে । কোন গৃহস্থের আঙিনায় 
শুক্‌ন ডাল বেয়ে অঙ্গন? আর অগস্তি লতা উঠেছে ; সেই ডালে 
পাধীদের দানাপানির ব্যবস্থা আছে ; তলায় ছোট্ট চৌবাচ্চ। » বাড়ীর 
চালের উপর কাপাসের পাকা ফল ছড়িয়ে পড়েছে । 

পায়েচল। রাস্তা থেকে কি অপূর্ব দেখা যায় এই সব বনগ্রামক ! 
কারো। ঘরে বাঁশের বেড়া ; কোথাও বা কাশ, শর অথবা নলতৃণের 
ঘন আবরণ ; কোন বাড়ীর দাওয়াঁয় ভূতের উপদ্রব নিবারণে পলাশ 
ফুল আর গোঁরোচনার মগুলীতে বন্বজ ঘাস দিয়ে অঙ্গার সাজান ; 
কোন চাষী শিমুল তুলোর পাকা ফল সংগ্রহ করেছে প্রচুর, কেউ 
উঠানে শালিধান, শালুক-বীজ, পদ্ম বীজ, বাশ-বীজ শুকোতো দিয়েছে; 
কারে উঠানে ধানের গোলা ; ছাই-মেশানো কালো মাটিতে ঘরের 
মেঝে লেপে দেওয়া, সেখানে শোয়ার মাহুর পাতা । দূরের দিকে 


প্রকৃতি ও জীবন আলেখা ৯৬ 


চোখ মেলে দেখা যায়-_-ফলে পরিপূর্ণ পিয়াল (রাজাদন ) ও ময়না 
(মদন) গাছ; কোথাও তৈরী হচ্ছে মহুয়া ( মধুকা! ) ফুলের মদ » 
চাষীর ঘরে মাটার হাড়িতে তোলা আছে বরবটা ( রাজমাষা ) শশী 
( এপুষ ), কাকুড় ( কর্কটিক। ) কুমড়ো ( কুম্াণড )ও লাউয়ের ( অলাবু) 
কীচি; তাদের হাতে পোষ মানছে বন-বিড়াল, মালুধান, নকুল ও 
গন্ধমার্জারের শাবক । 


প্লাজতন্তা ও সমাজদপণ 


রাজকুমার সবার্থসিদ্ধের বৈরাগ্য 
[ অশ্বঘোষ রচিত বুদ্ধচরিতের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সর্গের সংক্ষেপ] 


প্রাকৃকথন ২ রামায়ণ মহাভারতের পরবর্তীকালে সংস্কৃতসাহিত্যে যে 
ঞপদী পরের স্থচন। সেই ক্রাস্তিলগ্নের আঁদি কবি বৌদ্ধাচার্য অশ্বঘোৰ । 
বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে তার রচিত অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের চীন। ও 
তিববতী অনুবাদ পাওয়া যায়ঃ কিন্তু মূল রচনার বৃহদংশ আজও 
অনাবিষ্কৃত। “বুদ্ধচরিত” ও “সৌন্দরনন্দ' নামে ছুই সংস্কৃত মহাকাব্য 
নিঃসন্দেহে অশ্বঘোষের রচনা । বুদ্ধচরিতে সবার্থসিদ্ধ অর্থাৎ বুদ্ধের 
জন্ম থেকে নিধাণপ্রাপ্তি পর্যস্ত কাহিনী বিবৃত। এতিহাসিক দৃষ্টি 
অপেক্ষা ধর্মীয় অনুরাগই এই রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য । বুদ্ধ- 
সম্পর্কে তাবতৎকাল প্রচলিত কিংবদস্তী ও অন্যান্ত উপাদান সংগ্রহ 
ক'রে ধর্মনিষ্ঠ কবি গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে কাব্যরচনায় মনো- 
নিবেশ করেছেন 3 


উদয়াচলের তরুণ তপন, শুক্লুপক্ষের চক্দ্রিম! ও বাযুসমীরিত অগ্নির 
মতো। কুমার সবীর্থসিদ্ধ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে লাগলেন । আত্মীয়- 
বন্ধ ও প্রিয়জনদের কাছ থেকে মহামূল্য চন্দন, রত্বাবলী, সোনারূপার 
রথ ও হাতী-ঘোড়। আর নানান রকমের উপহার সামগ্রী আসতে 
থাকে ৷ বিগ্যা-বুদ্ধি ও শাস্ত্রে কুমার অন্পকালের মধ্যেই প্রাজ্ঞতা লাভ 
করলেন এবং উপনয়ন সংস্কারের পর বাজোচিত শিক্ষা সমাপ্ত 
করলেন । 

কিন্তু রাজপুত্র সবার্থসিদ্ধ রাজন্থুখে কেমন যেন উদাসীন । পুত্রের 
এই ভাবালুতা দেখে পিতা! শুদ্ধোদন ঈষৎ চিস্তিত হলেন । মন্ত্রীদের 
সঙ্গে পরামর্শ ক'রে তিনি সত্বর যশব্ষিনী বিনীতা সুন্দরী কন্য! 
যশোধরার সঙ্গে কুমারের পরিণয় সম্পন্ন করলেন । ভোগ-এশর্ষে 


বাঙজ্তন্ত্র ও সমাজদর্প ৯% 


নব দম্পতীর দিন যায়। তবুও রাজকুমার নিস্পৃহ বিমনা। তখন 
মহারাজ কুমারকে সংসারস্রখে আসক্ত করার জন্ত প্রাসাদের 
অভ্যস্তরেই সাধারণের অগোচর এক মনোরম বিলাসগৃহ নির্মাণ 
করলেন । অপ্রাতুল্য সুন্দরী আর রত্বালংকারমপ্ডিত বিলাসিনীদের 
স্বত্যগীত ও আমোদ-আহলাদে প্রাসাদ-প্রকোষ্ঠ ভরে উঠল। 
ললিতকলানিপুণ তরুণীরা হাব-ভাব-বিলাস-বিভম-কটাক্ষে কুমারকে 
আনন্দে মাতিয়ে রাখার চেষ্টা করলেন। মহারাজের' তত্বাবধানে 
বিলাসহর্মের অভ্যন্তরেই কুমার দিনরাত্রি অতিবাহিত করেন । কিন্তু 
শুদ্ধোদন সংযম, সদাচার ও ধর্মে নিষ্! বজায় রাখলেন ; তাই পুত্রের 
শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ বিধানের জন্য সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ 
করলেন । 

রমণীয় রাজোগ্যানে কুমার সবার্থসিদ্ধের বিহারযাত্রা স্থির হোল । 
মহারাজ শুদ্ধোদন মহা আড়ম্বরে পুত্রের বিলাসধাত্রার ব্যবস্থা! করেছেন । 
রাজপথ স্থশোভিত 3 ছুঃস্থ, বিকলাঙ্গ, জরাগ্রস্ত ব্যক্তিদের সেখানে 
প্রবেশ নিষিদ্ধ । যথাসময়ে যুবরাজ প্রাসাদ থেকে অবতরণ করে 
পিতার আশীরাদ নিয়ে স্বর্ণমপ্ডিত রথে এগিয়ে চললেন, সঙ্গে রয়েছেন 
শ্রেষ্ঠ সারথি ও বিনীত অন্ুচরগণ । পুস্প-পতাকাঁয় সজ্জিত বিচিত্র 
তোরণ ; রাজপুরুষদের মাঝে উপবিষ্ট কুমার যেন তারকাসমাকীর্ণ 
চন্দ্রমা। রাজপথে প্রতীক্ষ্যমাঁণ পুরবাসীর। অদম্য কৌতৃহলে রাঁজ- 
পুত্রের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন ; নগরবাসীদের কেউ তার বন্দন! 
করলেন, কেউ তার গুণের প্রশংসায় মুখর হলেন, কেউ বা দীর্ঘায়ু 
কামন! করলেন ;+.আবার কিরাত, বামন ও কুকব্জেরা রথধবজকে প্রণাম 
ক'রে অভিনন্দন জানাল । কুমার রাজমার্গে এসে গেছেন এই সংবাদ 
শুনে পুরনারীর। গুরুজনদের অনুমতি নিয়ে গৃহপ্রাঙ্ণের উপরিতলে 
ছুটে এলেন, তাদের কটিবন্ধের কাঞ্ীধবনিতে ও চরণের নৃপুরনিক্ণে 
গৃহপালিত বিহঙ্গেরা চঞ্চল হ'য়ে উঠল । গীন পত্ষোধর ও গুরু উরুর 
ভারে ত্বরিতপদে মন্দগামিনী কোন বরাঙ্গনা কটিদেশের গোপন মেখল! 


৯৬ ভারতীয়-সাহিত্য-রত্ব-সংকলন 


প্রদর্শনের লজ্জা ও ভয়ে হাত দিয়ে সেটি আবৃত করতে গিয়ে বেগ 
ংবরণ করল ;* গবাক্ষপথে কুমারকে দর্শনরতা অবস্থায় একে অন্যকে 
আকর্ষণ করতে লাগল, তার ফলে কাণের মণিকুগ্ডলের দোলনে মুখশ্রী 
আরও রমণীয় হোল, তারা অশাস্ত হ'য়ে উঠল ; সুন্দরীদের সুচার 
মুখগুলি বাতায়নরন্দ্রে অপূর্ব রমণীয়তা জাগাল, যেন পুজার মন্দিরে 
দেবার্চনার রক্তকমল । সবকিছু মিলে মনে হোল যেন আকাশযানে 
স্বর্গকন্য1 অগ্সরাদের সমারোহ ! রাজকুমারকে দেখে তারা বলাবলি 
করল “এমন পুরুষের ভার্ধা যিনি, তিনি যথার্থই ধন্য” । মুত্তিমান 
কন্দর্পের মতো কুমারও সংসারে অনাসক্ত এই উদ্বেগে পৌরপতিরা 
তাকে সাদরে আপ্যায়িত করছেন । বিনীত, শুচি, ধীর ও শুদ্ধশীল 
নগরবাসীদের দেখে রাজকুমার ভাবলেন আজ বুঝি তার পুনর্জন্ম ! 
অন্যদিকে দেবগণ দেখলেন শুদ্ধোদনের রাজপুরী আজ ন্বর্গপুরীর 
মতো। আনন্দোচ্ছল । তখন পবিত্রমন। দেবতার কুমারকে ধর্মপথে 
নিয়োগের জন্য রাজপথে এক জরাজীর্ণ পুরুষকে স্যষ্টি করলেন । 
হঠাৎ অনতিদূরে সমস্ত মানুষের মধ্যে অপরিচিত আকৃতির সেই বৃদ্ধকে 
অবাক হয়ে দেখতে দেখতে রাজকুমার সারথিকে রথ থামানোর 
আদেশ দিলেন। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ “সারথি, কে 
এই মান্ুষটী ? পলিত কেশ, বেত্রযস্তিতে নির্ভর শিথিল চরণ, ভূমিতে 
নিবদ্ধ দৃষ্টি! দেহের এমন পরিণতির কারণ কি? সারথি নিবেদন 
করলেন ঃ “কুমার ! এ মানুষটি জরায় আক্রাস্ত। এই জর। বূপকে 
হরণ করে, বলকে বিনাশ করে, স্মৃতিকে ধবংস করে ; জরাই শোকের 
উৎপত্তিস্থান, অরতির নিদান।১ এ লোকটিও শৈশবে স্তম্ত পান করত, 
তারপর হামাগুড়ি দিতে শিখেছিল, ক্রমে সুন্দর যৌবন পেয়েছিল * 
অবশেষে জরায় এই পরিণতি ।” 
চিস্তিতমনে কুমার এগিয়ে যেতে যেতে সারথিকে জিজ্ঞাসা 


চক তি সাপ এসি সসিপাপাপাপিিসিটি ও পা পাকি শসস্পরি এল ওরস সি পালি 








মর সসিিনি পাঁশি শি সপ সপ সপ ১ পি” পালন রশ বলি পা এপাশ সপ ভি 


১। বূপন্ত ক্ত্রী* ব্যসনং বলম্ত, / শোকস্য ষোনিনিধনং রতীনাম্‌ 
নাশঃ স্মতীনাং বিপুরিক্দ্িয়াপাং / সৈষা জবা নাম যয়ৈষ ভগ্রঃ ॥ 


রাজতন্ত্র ও সমাজদর্পশ ৯৭ 


করলেন £ “আচ্ছা, এই জরাদোষ কি আমাকেও ভোগ করতে হবে ? 
সারথি উত্তর দিল £ “আ'য়ুক্ম(ন ! কালের বশে নিঃসন্দেহে আপনারও 
এ পরিবর্তন ঘটবে । মানুষ জরাকে ছুঃখদায়িনী জেনেও জীবনকে 
ভোগ করতে চায় ।” তাঁর কথায় উদ্বিগ্ন কুমার সারথিকে আদেশ 
দিলেন 2 সতত! সত্বর রথ ফেরাও। জরার চিস্তায় আমার মন 
আকুল ; এ উগ্ঠানবিহারে শান্তি কোথায় ৮ সারথি ব্থ ফিরিয়ে 
আনল । কুমারের মনে স্ুখ নেই; জনকোলাহল-মুখর প্রাসাদ 
তাঁর কাছে শুন্ত মনে হোল । “জরা! জরা !”_এই চিস্তা তাকে 
বিব্রত করে তুলল । তবু পিতার আদেশে আবার উদ্যান ভ্রমণে যেতে 
হোল । দ্বিতীয় দিনে দেবতারা আবার এক রোগগ্রস্ত বিকলাঙ্গ 
পুরুষকে স্ষ্টি করলেন । সিদ্ধার্থের জিন্ঞাসায় সারথি বলল £ “রাজপুত্র 
রোগ জীবদেহের সাধারণ দোষ; রোগে আক্রাস্ত হয়েও মানুষ 
সংসারের স্বখ ভোগ করতে চায়” । চঞ্চল জলে প্রতিবিন্বিত চাদের 
মতো সিদ্ধার্থের হৃদয় কেপে উঠল। তিনি বিষণ্রচিত্তে সেদিন ও 
প্রমোদকানন থেকে ফিরে এলেন । এইভাবে বারবার পুত্রের প্রত্যা- 
বর্তনের সংবাদ শুনে শুদ্ধোদন রাঁজপুরুষদের উপর অত্যন্ত বিবক্ত 
হলেন ॥ কিন্ত স্বভাবগুণে উগ্র দণ্ডের শাস্তি থেকে সকলকে নিক্ষৃতি 
দিলেন । 

পুনরায় প্রমোদবিহারের ব্যবস্থা হোল। এবার নৃতন রথ, নুতন 
সারথি, রাঁজপথেরও নৃতন শোভা । রথারূঢ় কুমার দেবতাদের মায়ায় 
এবার দেখলেন চাঁরজন পুরুষ একটি দেহ বহন ক'রে নিয়ে চলেছে । 
যুবরাঁজ সবার্থসিদ্ধ সারথিকে আবার প্রশ্ন করলেন £ “আচ্ছা, এই 
মানুষটিকে এভাবে বহন করে নিয়ে চলেছে কেন % সারথি বলল ঃ 
“যুবরাজ, এই লোকটি প্রিয়জনের দ্বারা সযত়ে লালিত-পালিত হয়েছিল; 
আজ সে মৃত, টির গালের মতো সুপ্ত । এর ইব্ড্রি বিকল, বোধ 
লুপ্ত, প্রাণ নিশ্চল । নাই সবাই একে পরিত্যাগ করেছে । কিন্ত 
সমস্ত জীবেরই তো এই পরিণতি ১ এব জন্য ছুণখের কি আজে! 


৯৮ ভারতী য়-সাহিত্য-রত্ব-সংক লন 


তিনি আদেশ দিলেন ঃ “রথ ফেরাঁও। মৃত্যু অবধারিত জেনেও 
সচেতন মানুষ কেমন ক'রে ভোগে প্রমত্ত হ'য়ে থাকবে ?% কিন্ত এবার 
সারথি কুমারের আদেশে রথ ফেরাল নাঃ সেখান থেকে মনোরম 
পদ্মখণ্ড বনে উপস্থিত হোল, পদ্মসরোবর ও লতাকুঞ্জে শোভিত 
ন্ুরম্য উপবন । 

চঞ্চললোচনা সুন্দরী বাবাঙ্গনারা কুমীর সবার্থসিদ্ধকে অভ্যর্থন। 
ক'রে প্রমোদকাননের অভংস্তরে নিয়ে চলল । কামনায় বিবশ 
ব।রবনিতারা গৌতমকে ঘিরে রইল আ'র স্থির কৌতৃহলী চোখ দিয়ে 
তাঁকে যেন পান করতে লাগল । তাদের মধ্যে রাজকুমার যেন 
মুতিমান কাঁমদেব ; স্থধাবিতবণকারী চন্দ্রের মতো। ধীর সৌম্য তার 
মৃত্তি। কুমারকে বশীকরণেব ছলে তাঁব! পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করতে 
করতে দীর্বশ্বাস ফেলতে লাগল, কেউ বা বিজস্তণ করল। 
কিন্ত কেউ তাঁব মনেব নাগাল পেল ন1, কুমারের গান্তীধ দেখে 
তাঁরা মৌন হ'য়ে গেল * মুখের হাসিও বুঝি মিলিয়ে গেল । রাঁজ- 
পুত্রের এমন উদাসীনতাঁয় সবাই নিরুৎসাহ 

যুবরাজ গৌতমের সঙ্গে এসেছেন পুবোহিতপুত্র তকণ উদায়ী ৷ 
বারাঙ্গনাদের নিরুৎসাহ দেখে উদাঁয়ী ভৎ্সন1 ক'রে বললেন 2 “তোমরা 
সবাই কামকলায় পণ্ডিত আর পুকষের মনোহবণে নিপুণ £ রূপ-গুণ- 
চীতুর্ষে নগরনটীদের প্রধানা, ধনপতি কুবেরের বিলাসভূমির যোগ্যা । 
বীতরাগ মুনি ও অপ্সরাবিহারী দেবতারাও তোমাদের লীলাবিলাসে 
ধর্ম জলাঞগ্জলি দিয়ে আত্মসমর্পণ করেন; এমন কি তোমাদের 
হাবভাব দেখে রমণীরাঁও মুপ্ধ হয়। কুমার সবার্থসিদ্ধকে মোহিত 
করতে হ'লে নববধূর মতো লঙ্জা অথবা গোপবধূর মতো! সমা'জভয় 
ত্যাগ করতে হবে । পুরুষবশীকরণে তোমাদের এত প্রসিদ্ধি, আর 
আজ কুমারকে মুগ্ধ করার এই কি প্রচেষ্টা? তোমাদের উদ্যম কিন্ত 
আমায় খুশী করতে পারে নি। যদি বল সিদ্ধার্থ বীর, মহাসত্ব, 
তাহলে বলি শোন-_ুন্দরী নারীর ছলাকলায় মুগ্ধ হয় না এমন পুরুষ 


রাজতন্ত্র ও সমাঁজদর্পশ ৯৯ 


কেই বা আছে! জানো তো দীর্ঘতপা মুনি গৌতম নীচকুলোন্তব! 
এক রমণীর রূপে মজেছিলেন ; মহষ্ষি ব্যাস কাশীসুন্দরী নামে 
পণ্যাঙ্গনার চরণাঘাতে কৃতার্থ হয়েছিলেন ; গান্ধার গৌতম অন্দর 
জজ্ঘার চাতুরে মুগ্ধ হয়েছিলেন ; দেবকন্া ঘ্ৃতাঁচী হরণ করেছিলেন 
তেজন্বী বিশ্বামিত্রকে  দশরথতনয়! শান্তা নারী সম্পর্কে অপগ্ডিত 
মুনিকুমার খধ্যশৃঙ্গের মনে অদম্য কৌতুহল জাগিয়ে তাকে বশীভূত 
করেছিলেন ; অথচ তোমরা মহারাজ শুদ্ধোদনের তরুণ সুদর্শন পুত্রের 
মনোরঞ্জন ক'রে ভোগে আসক্ত করতে নি্ষল হ'লে ? কুমার সবার্থ- 
সিদ্ধ শাক্যরাজার বংশশ্রী: স্থতরাঁং তোমরা বিশ্রন্ধচিত্তে এমন 
আচরণ করবে, যার ফলে বিষয়-পরাম্মুখ কুমার সংসারস্থখে মগ্ন হন ।, 

উদ্বায়ীর নত ভর্খসনায় রাজগণিকার ক্ষুব্ধ হলেও কপট হাসি 
হেসে পরস্পরের মুখ নিরীক্ষণ করতে করতে ইঙ্গিতে রাজাজ্ঞা 
পালনের অভিপ্রায় নিবেদন করল । কামনার মদে আর সুরার 
আমোদে তাদের লজ্জাভয় অপগত হোল । হাস্য লাস্ত-কটাক্ষে 
ভীতিবিহ্বলতা ছেড়ে কুমারকে আকর্ষণ করার ছলে তারা যেন একে 
অন্যকে উত্তেজিত করতে লাগল । তারপর মদাকুল! কোন কামিনী 
সুঠাম লীনদ্ধ পয়োধর দিয়ে স্পর্শ করল কুমারকে ; ছল ক"'রে 
স্থলিতা কোন বিলাসিনী ললিত-কোমল বাছুলতা দিয়ে আলিঙ্গন 
করল তাকে ; কোন যুবতী আসবগন্ধী তাম্রাধর তার কর্ণমূলে স্থাপন 
ক'রে বলল 2 “ওগো যুবরাজ, আমার মুখে শুন্থন এক গোপন কথা 
কামবিহ্বলা কতিপয় তরুণী বসন-সংযমের চাতুরীতে দেখাতে লাগল 
কটির কাঞ্ধীবন্ধন, সল্প বসনে আবৃত অন্থপম শ্রোণী আর সুবর্ণ- 
কলশের তুল্য পীন পয়োধর । স্ুচারুজঘন। কোন কামিনী কর্ণকুহরে 
মুহুন্রে গুঞ্জন করল 2 “এবার তবে সাঙ্গ হোক শেষ মিলন 1 কোন 
যৌবনবতী উপহাস ক'রে বলল £ “কুমার, আপনি বঞ্চিত হলেন ।” 
গ্বীনস্তনী কোন তরুণী উচ্চ হাসিতে তাকে সচকিত ক'রে বলল £ “এবার 
আমায় চরিতার্থ করুন ।” যুবরাজকে গমনোছ্ধত দেখে কেউ তাকে 


১৩ 


ভাব্তীয়-সাহিত্য-রত্ু-সংকলন 


ফুলেব মালায় বাধল, কেউ বা মধুর বাক্যে তিরস্কার ক'রে উঠল; 
চতমঞ্জরী হাতে কোন চতুরা প্রণয়াকুল ভঙ্গীতে জিজ্ঞাসা করল £ 
“কুমার, এ মঞ্জরী কার % পুরুষের গতি অনুকরণ ক'রে কোন 
বিলাসিনী বলল ঃ “রাজপুত্র! আপনি যে নারীর কাছেও হার 
মানছেন! এবার আমাদের পরাজিত করুন ॥ নীলোৎপল আ্তাণ 
করতে করতে কোন চপলা মৃছকণে জানাল £ “নাথ, সুগন্ধি আভ্র- 
মঞ্জরীর দিকে একবার তাকান |” এমনি ক'রে বিলাসিনী রাঁজ- 
গণিকাদের মুখে কথার ফোয়ারা ছুটতে লাগল 2 “ওগো প্রিয় ! 
কামনার আগুন এ অশোককে অনুগ্রহ করুন ; দেখুন চুতলতিক 
আজ কেমন আলিঙ্গন করেছে প্রিয় তিলক তরুকে ১; অশোক 
আমাদের রক্তাভ করশোৌভাকেও হার মানিয়েছে । কুমার, নারীর 
মাহাত্্য দেখুন, _চক্রবাক চক্রবাকীর পশ্চাতে চলেছে ! বসন্তে 
প্রকৃতির এ উন্মাদনা কি বিহঙগকুলের অস্তবেই আনন্দের শিহরণ 
জাঁগাঁবে ? পণ্ডিতমানী চিস্তাশীলের চিত্তে তাৰ আবেদন কি ব্যর্থ হবে ? 

পণ্যাঙ্গনাদের অতুলনীয় কামকেলিকৌতুকেও ধীর-প্রশান্ত 
কুমারের মুখে স্থখের হাসি ফুটল না। আজ তার অন্তর উদ্বিগ্ন, 
কারণ মানুষের মৃত্যু অবধারিত এই চিন্ত।' তাকে নিরস্তর আকুল ক'রে 
তুলেছে । সবীর্থসিদ্ধ মনে মনে ভাবতে লাগলেন 2 এরা কি জানে 
না যে নারীর যৌবন কতো চপল ! একদিন জরা এসে এই রূপ আব 


০ প্রস্থ সি পার্টি পণ সা টির পাপ পাসিপাি পাছিপাস্টি পটিশ্াসি ছি 





সর্ট টির সরি শর্টি পা পার্টি, পারি পলি পি শ্র্পি 


১। ললিতং গীতমন্বর্থং কাচিৎ সাভিনয্ং জগো। 
স্বয়ং তু সৃচয়ন্তীব বঞ্চিতোহসীতি বীক্ষিতৈঃ ॥ 
বন্তপীনস্তনী কাচিদ্‌ বাতাঘৃণিতকুস্তল] ৷ 
উচ্চৈরবজহাসৈনং সমাপ্রোতু ভবানিতি ॥ 
অশোকে ক্ষিপতাং দৃষ্টি: কামিশোকবিবর্ধনে। 
রুবস্তি ভ্রমর যত্র দহ্ামান। ইবাগ্নিন! ॥ 
ঢুতযষ্ট্যা সমাশ্রিষ্টো দৃশ্বতাঁং তিলব দ্রমঃ | 
শুরুবাস! ইব পশিিঃ স্ত্িয়া পীতাঙগ রাগয়া ॥ 


ছি পা পা্পাছি পা পিসি 


রাজতন্ত্র ও সমাজদর্পণ ১০১ 


যৌবনকে বিনাশ করবে ! এরা নিশ্চয় জানে না যে মৃত্যু সব কিছু 


হরণ করবে, তাই নির্ভয় হ'য়ে ক্রীড়া-কৌতুকে মগ্ন হ'য়ে আছে। 
জরা-ব্যাধি-মৃত্যুকে জেনেও সচেতন কোন্‌ মানুষ নিশ্চিন্ত থাকতে 
পারে কিংবা সুখের স্বপ্ধ দেখতে পারে১? 

যুবরাজ সবার্থসিদ্ধকে এমন মৌন-গম্ভীর দেখে নীতিশান্ত্রে নিপুণ 
উদায়ী বললেন ঃ “কুমার, তোমার উপযুক্ত ও প্রিয় বন্ধু বলেই মহারাজ 
আমায় এখানে পাঠিয়েছেন । হিতকর বিষয়ে প্রবৃত্ত করা আর 
অহিতকর বিষয় থেকে নিবৃত্ত করাই বন্ধুর কতব্য। সুন্দরী নারীর 
প্রতি তোমার মতো। তরুণ ও সুদর্শন যুবকের যোগ্য নয় এ ব্যবহার । 
নারীর হৃদয়কে বন্ধন করে নম্রতা আর আনুগত্য »ঃ মানই তাদের 
সম্পদ্‌; কপট 'ঘ্রীতিও রমণীকে 'গ্রীত করে__তাই হৃদয় পরাজ্দুখ হলেও 
তরুণীদের চিত্ত বিনোদন কর । দাঁক্ষিণ্যই নারীর মনঃলীড়ার ওষধ ; 
দাক্ষিণ্য না পেলে তাদের রূপ কুস্ুমহীন কাঁননের মতো২ । তুমি 
সানন্দ চিত্তে এই পণ্যাঙ্গনাদের অভিনন্দন গ্রহণ কর, এমন 
দুর্লভ ভোগস্থখ অবজ্ঞা কোরো না। কাম তে! জীবনের বন্ধন নয়, 
মুক্তি । তাই গুরুপত্বরী অহল্যার প্রণয়ে আসক্ত হয়েছিলেন দেব 
পুরন্দর ; চন্দ্রের ভার্ষা রোহিনীর প্রেমে মুগ্ধ অগস্তযমুনি তারই মতো 


১। কিং স্বিমা নাবগচ্ছন্তি চপলং যৌবনং স্ত্িয়ঃ | 
যতো! বূপেণ সম্পন্নং জরেদং নাশয়িষ্যতি ॥ 
জরাং ব্যাধিং চ মৃত্যুং চ কোহি জানন্‌ সচেতন: | 
স্বস্থস্তিষ্ঠেনিষীদেছ! স্বপ্যাদ্া কিং পুনহৃসেৎ? 

২। অনুতেনাপি নারীণাং যুক্তং সমনুবর্তনম্‌। 
তদৃত্রীড়া পরিহাবার্থমাত্বরত্যর্থমেব চ ॥ 
সন্তিশ্চানুবৃত্তিশ্চ স্ত্রীণাং হৃদয়বন্ধনম্‌। 
স্লেহন্ত হি গুণ! যোনিক্নানকামাশ্চ যোবিতঃ ॥ 
দ্রাক্ষিণ্ামৌবধং স্ত্রীণাং দাক্ষিণ্যং ভূষণং পরম্। 
দাক্ষিণ্রহিতং রূপং নিষ্পুস্পমিব কাননম্‌ ॥ 


শা সি পলি ৯ তত পিসি এরা ৯ তি সিপরিি উস পলি এ 


১০২ ভারতীয়-সাহিত্য-বত্ু-সংকলন 
সুন্দরী লোপামুদ্রাকে পেয়ে ধন্য হয়েছিলেন ;ঃ তপোনিষ্ঠ বৃহস্পতি 
সহোদর উতথ্যের তরুণী ভার্ধা মমতার রূপলাবণ্যে আত্মবিস্মৃত হ'য়ে 
তার গর্ভে এক পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন । ধর্মনিষ্ঠদের প্রধান বৃহস্পতি 
ছিলেন চন্দ্রের আচার, দেব চক্দ্রমা কামনায় বিবশ হয়ে আচার্ষ- 
পত্বীকে প্রেমনিবেদনে চরিতার্থ ক'রে পুত্র বুধের জন্ম দিয়েছিলেন ; 
সংসারবিরাগী মুনি পরাঁশর যমুনাতীরে উচ্ছলযৌবনা মৎসকন্যা 
কালীকে দেখে আআসংবরণে অসমর্থ হ'য়ে নদীতীরেই তার সঙ্গে 
সহবাস করেন । খষি বশিষ্ঠ অরুন্ধতীর রতিরভসে চরিতার্থ 
হয়েছিলেন ।--.তোমার বরূপ-গুণ-যৌবন আছে, আবার রাজশক্তিও 
আছে ;* সমস্ত জগৎই ভোগে আসক্ত, অথচ তুমি একা উদ।সীন !, 
উদায়ীর কথা শুনে সর্বার্থসিদ্ধ মেঘগস্ভীরকণ্ে যুক্তিনিষ্ঠ ভাষায় 
প্রত্যুত্তর দিলেন £ “তুমি বন্ধু, তাই তোমার এ অনুরোধ যুক্তিহীন ব'লে 
দাবি করি নাঃ কিন্ত যে বিষয়ে আমার দোষ দিচ্ছ, তার উত্তরে 
বলি-__আমি জানি বিশ্বসংসার কামের দ্বারা বশীভূত, সুতরাং কামকে 
তুচ্ছ বলে উপহাস করি না। কিন্তু সবই অনিত্য, তাই আমার মন 
হয়েছে নিরাসক্ত। যদি জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর চিন্তা না থাঁকত, তবে 
আমিও বিষয়ভোঁগে অন্ুরক্ত হোতাম । নারীর বরূপলাবণ্য যদি 
চিরস্থায়ী হোত, তাহলে প্রাজ্ঞ মানুষ হয়ত তাতে মগ্ন থাকত । 
একদিন জরা এসে এই মনোহারিণী রূপ হরণ করবে ; তখন মোহের 
অনুরাগ কেটে যাবে, আর এমন পরম প্প্রিয় বস্তুর উপরও আকাত্ক্ষা 
থাকবে না। মৃত্য? আছে, জরা আছে, ব্যাধি আছে” _তবু মানুষ 
নিরুদ্দিগ্ন চিত্তে ভোগে লিপ্ত হ'লে পশুপক্ষীর সঙ্গে তাঁর ভেদ 
কোথায়? কামের বশেই মহাতআ্সারা ধর্মে জলাঞ্জলি দিয়েছিলেন, সেই 
তো তাদের পতনের কারণ ; যাদের আত্মসংষম নেই, তারা কি 
মহাত্মা ! তাছাড়া শোন, দাক্ষিণ্যের জন্য ছলনার আশ্রয় করতে আমি 
জানি না। যে আনুগত্যের মধ্যে সরলতা। নেই, অস্তরের স্পর্শ নেই-_ 
তেমন অনুরাগে ধিক । সংসারী মানুষ যদি এমনি ক'রে কপটতার 


বাজতস্ত্র ও সমাজদর্পণ ১০৩ 


আশ্রয়ে কৃত্রিম সম্পর্ক গড়ে তোলে, তবে পুরুষ ও নারী প্রত্যেকে 
প্রত্যেককে ছলনা করবে । যারা মিথ্যা ছলনাঁকে সত্যি ভেবে 
বিশ্বাস করে এবং ভোগস্ুখের নেশায় অন্ববস্ত জনের দোষ দেখতে 
পায় না-_সেই সব সরলবিশ্বাসীদের বঞ্চনা করলে পাপ হয় । আমি 
জরা-মরণ-ব্যাধির চিন্তায় আকুল, স্থতরাং অনুচিত কামস্থখে উৎসাহ 
জোঁগানে। তোমার উচিত নয়। আমি ধেধ্যহারা অশান্ত, দৃশ্ঠমাঁন 
জগৎ আমার অন্তরকে যেন দ্ধ করছে |. 

এই ব'লে কুমার সবার্থসিদ্ধ ভোগের সমস্ত উপকরণ অবহেলায় 
পরিত্য।গ করলেন । এদিকে সূর্য অস্তাচলে আরোহণ করেছে । 
মাল্যপ্রসাধনমণ্ডিতা বারবিলাসিনীরা যুববাজের অদ্ভুত ওদাসীন্য দেখে 
হতাশায় নগরে ফিরে এল । সমস্ত সংবাদ শুনে উৎকষ্ঠিত মহারাজ 
শুদ্ধোদন বাণবিদ্ধ মহাগজের মতো বিনিদ্র রজনী যাপন করতে 
লাগলেন । 


রাজকুমার চক্দ্রাগীড়ের প্রতি শুকনাসের উপদেশ 
[ বাঁণভট্টের কাদহ্বরী ] 

মহারাজ তারাগীড় পুত্র চন্দ্রাপীড়কে উপযুক্ত আচার্ষের হাতে 
অর্পণ ক'রে ক্ষত্রিয়ৌোচিত সমস্ত বি্যায় পারদশর্শ ক'রে তুলেছেন । 
তারপর যখন কুমীরের যৌবরাঁজ্যে অভিষেকের সমস্ত আয়োজন 
সম্পুর্ণ, তখন কুলগুরু শুকনাঁস এসেছেন তাকে আশীবাদ জানাতে । 
রাজপুত্রের মহৎ গুণাবলীর সম্যক পরিচয় জেনেও শুকনাস তাকে 
শোনালেন রাজনীতির সার উপদেশ 2 

তাত চন্দ্রাগীড় ! তুমি সবশাস্ত্রে পারঙ্গম আর ক্ষত্রিয়ের জ্ঞাতব্য 
সবই জান ; তাঁই তোমাকে উপদেশ দেওয়ার মতো! হয়তো কিছুই 
নেই ! তবু বলি-_-যৌবনের মোহ-অন্ধকাব অতি গহন + যেমন সুর্য- 
রশ্মি, রত্বালোক বা' প্রদীপশিখা কেউই ঘন তমিআা বিদূরিত করতে 
পারে না-_এও তেমনি । এশ্বর্ষের অহংকাৰ অতীব দারুণ, পুর্ণ 


১০৪ ভারতী য়-সাহিত্য-বত্ু-সংকনলন 


বয়সকালেও তাঁর উপশম হয় না। শুধু জ্ঞানাগ্রনের শলাকাস্পর্শে ই 
ভোগের মোহকালিম! ঘুচে যাঁয় ন1।.-ধনসম্পদের অভিমান যেন 
প্রবল জ্বরের দাহ-_শীতল উপচারেও তার নিবুত্তি হয় না; বিষয়- 
ভোগের বাসনা বড়ই বিষম-_যেন বিষের তেজ ; বাঁজ্যস্থখের 
সন্গিপাতনিদ্রা এমনই ভয়ঙ্কর যে, নিশার অবসানেও জাগরণ হয় না। 
সবনাশের এত সব কারণ বর্তমান, তাই আমি তোমায় সবিস্তারে 
বলতে উৎস্থক হয়েছি । 

শিশুকাল থেকে অগাধ এ্রশ্র্ষের মধ্যে লালনপাঁলন, নবীন 
যৌবন, অনুপম রূপ, আর অমানুষিক দেহবল-_-এ-সবই অনর্থের 
মূল । এদের এক একটিই সমস্ত অবিনয়ের কাঁরণ ; যেখানে 
সবগুলির সমাহার, সেখানে কি না ঘটে১ ! শাস্ত্রবিগ্ভার নির্মল জলে 
বুদ্ধি পরিষ্কত হলেও, যৌবনের প্রীরস্তে বিবেক স্বভাবতই কলুষিত 
হয়। তারুণ্যের দৃষ্টি স্বচ্ছ হলেও র্মণীয় অন্ুরাগের আবেশে তা 
রক্তিম হ'য়ে ওঠে । বুনি ঝড় যেমন শুকৃনে। পাতার দলকে ঘুরিয়ে 
ঘুরিয়ে বুদুরে নিয়ে যায়, তেমনি যৌবনে রজোগুণের আবেশে 
স্বভাব মানুষকে নাচিয়ে বেড়ায় । বন্য হব্িনীর মতো ইক্ড্রিয়গুলি 
ভোগস্থখরূপ মুগতৃষ্ঙিকার আকর্ষণে আরও ছুরস্ত হ'য়ে ওঠে । কষায় 
রস আস্বাদনের পর জলপান করলে যেমন বেশ মধুর লাগে, তেমনি 
নবীন যৌবনে কাম-ক্রোধ প্রভৃতির তাড়নায় কষায়িত চিত্তে ইক্ড্রিয় 
সেবা বড়ই মধুর মনে হয়! ভোঁগবিলাসে অতিরিক্ত আসক্তি দিগ্‌- 
ভ্রাস্ত পথিকের মতো অতি সহজেই মানুষকে কুপথে পরিচালিত 
করে । তোমার মতো মানুষকেই উপদেশ দিয়ে লাভ ১ স্বচ্ছ স্কটিকে 
টাদের আলো যেমন__-তেমনি নির্মল হৃদয়ে উপদেশের গুণ প্রকাশ 
পায় ।--*সদ্গুরুর উপদেশ প্রদোষচক্দ্রের হ্যায় মন থেকে অজ্ঞান- 


শরির পিসি শরির পাস 





সণ সপ স্পট 





আাপাশ শািসার্িনিপরসি সিল ০ পনি লসর 


১। গর্ভেশ্বরত্বম্, অভিনবযৌবনত্বম্‌, অপ্রতিমব্বপত্ম্, অমাহ্ষশক্তিতৃং 
চেতি মহতী ইয়ং খলু অনর্থপরম্পরা। সর্বাবিনয়ানাম্‌ একেকমপি আয়তনম্‌, 
কিমুত সমবায়ঃ | 


রাজতসম্ত্র ও সমাজদর্পণ ১০৫ 


অন্ধকার নাশ করে, আর সব মালিন্য ধুয়ে অন্তরকে নির্মল করে। 
তোমার চিত্ত এখনও ভোগের আম্বাদে লিপ্ত হয় নি, তাই উপদেশের 
পক্ষে এই হোল উপযুক্ত সময় ।-..শিক্ষা-দীক্ষা, সদ্বংশ কোন কিছুই 
ছু্টকে বিনীত করতে পারে না । ভেবে দেখ চন্দনতরুর আঁগুনও 
মান্থবকে পোড়ায়, সমুদ্রের বাড়বানল জলের মধ্যেও প্রচণ্ড হয়। 
গুরুর বাক্য অবগাহন স্ীনের মতে সব মালিন্য দূর করে-_বিশেষতঃ 
রাজাদের কাছে । কারণ তাঁদের উপদেশদাত। অতি ছুর্লভ, সকলেই 
সভয়ে রাজার আদেশ প্রতিশব্দের ন্যায় পালন করে 1---রাজলন্ষ্মী 
অলীক অভিমানের বশে নরপতিকে উন্মাদ করে, এশখ্র্ষ-বিষের বিকার 
তাকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। 

বৎস চক্দ্রাগীড়, তুমি কল্যাণের অধিকারী, তাই প্রথমেই তাকিয়ে 
দেখ এশ্বর্বলম্ত্ীর আচরণ কেমন 1. কমলকাননে ভ্রমরীর মতো। চঞ্চল! 
লক্ষ্মী বহুজনের সঙ্গে সহবাস করে, তাই সারা দেহে তাদের বিনোদ 
চিহ্ন । তার স্বভাবে ফুটে উঠেছে__ক্ষীরোদসাগরের পারিজাত 
কুস্থমের রক্তিমা, চক্দ্রকলার বক্রতাঁ, উচ্চৈঃশ্রবার চঞ্চলতা, কালকুটের 
মোহনশক্তি, মদিরার মত্ততা, কৌস্তরভ-মণির উগ্রতা ! জগতে এই 
লক্ষ্মীর মতে। নীচ আর কিছু নেই ; মানুষ একে সহজে লাভ করেও 
বহু ছুঃখে রক্ষা করে ।--'এশ্বধলক্ষ্মী প্রণয়বন্ধন মানে না, অভিজন 
মানে না, রূপের বিচার করে না, বংশমধাদা গ্রাহা করে না, চরিত্র 
বিচার করে না, পাণ্ডিত্যকে স্বীকার করে না, শান্ত্রজ্ঞানে কান দেয় 
ন।, ধর্মের অনুরোধ রাখে না, ত্যাগকে আদর করে না, বিশেষজ্ঞতাঁর 
বিচার করে না, লোকাচার পালন করে না, সত্যকে স্বীকার করে না, 
শাস্্রবিধির মূল্য দেয় না১। 


শশা পরেশ পোলা পরশ খল পতি পপ স্পর্শে সপ পর পতি শর্ট শিট পতোর্ট স্পা শর্ণিস্পরটিটিসপট পাটি পো এট শিস পোর্ট পার্টি শর্টস ৩ তারি পা শার্টা পা তা পিসি পারডিপাটি পর্পা স্পা সপ পিসি সি তে শিতিসপর্শিছি পি এপি শি 


১। ন পরিচয়ং বক্ষতি, ন অনভ্তিজনম্‌ ঈক্ষতে, ন ্পমালোকয়তে, ন 
কুলক্রেমম্‌ অন্ুবর্ততে, ন শীলং পশ্ঠতি” ন বৈদগ্ধ্যং গণয়তি, ন শ্রতমাকর্ণয়তি, 
ন ধর্ম অন্ুকুধ্যতে, ন ত্যাগম্‌ আন্দ্িয়তে, ন বিশেষজ্ঞতাং বিচারয়তি, নাচারং 
পালয্তি, ন সত্যমনৃবুধ্যতে, ন লক্ষণং প্রমাণনীকরোতি ॥ 


১৩৬ ভারতীয়-সাহিত্য-র ত্ব-সংকলন 


গন্ধবনগরীর বূপরেখার মতো! সর্সম্পদের অধিকারিণী লক্ষ্মী 
চোখের সামনে অস্তন্থিতা হয়,---লতার ন্যায় কালে কালে আশ্রয় 
থেকে আশ্রয়াস্তরে যায়," সুর্যের মতো। বিবিধ সঞ্চারিণী, পাতালগুহার 
মতো অন্ধকা'রময়ী, বিছ্যতের মতো ক্ষণপ্রভ। ৷ স্বল্পসত্বকে সে উন্মন্ত 
করে, সরম্বতীর অন্গৃহীত ব্যক্তিকে কখনো আলিঙ্গন করে না, 
গুণবানকে অপবিত্রের ম্যায় স্পর্শ করে না, উদাঁরচেতাঁকে অমঙ্গলের 
মতো মান্য করে না, সঙ্জনকে কুলক্ষণের মতো। পরিত্যাগ করে, 
অভিজাতকে সর্পের মতো! লঙ্ঘন করে, বীরকে কন্টকের মতো 
পরিহার করে ঃ দানশীল ব্যক্তিকে ছুঃত্বপ্ের মতো স্মরণ করে না, 
বিনয়ীকে পাপীর মতো কাছে আসতে দেয় না, মনস্বীকে উন্মন্তের 
মতো। উপহাস করে । 

ধনের অহংকার একদিকে মানুষের মনে উষ্ততা জন্মায়, অন্যদিকে 
সদসদ্বিবেচনাশুন্য ক'রে শীতলত এনে দেয় ১ অবস্থার উন্নতি ঘটায়, 
অথচ মনের অবনতি আনে, লদেহের বল বৃদ্ধি করে, কিন্ত মনকে 
লঘু করে; লক্ষ্মী উত্তম পুরুষে আসক্ত হয়েও শীচ ব্যক্তির প্রিয়া; 
এই চপলা যেখানে যেখানে আবিস্ভ্তা হয়, সেখানে সেখানে 
দীপশিখার কজ্জলের মতো পাপকর্ম প্রকাশ পায় । 

রাজলন্দ্রী হোল ভোগতৃষ্ণীরূপ বিষব্ল্পরীর সংবদ্ধন-বারি » ইন্দ্রিয় 
সৃগদের ব্যাধ-গীতি ১ সচ্চরিত্রচিত্রের আবরণ-ধূম ;ঃ মোহ নিক্রার 
বিভ্রম-শষ্য1 ১ অভিমান পিশাচীর নিবাস-বলভি + জ্তান-চচ্ষুর তিমির- 
অন্ধকার ; অবিনয়ের সম্মুখপতাকা ; বিষয়-মধুর পানশালা + অহংকার- 
নাটকের সংগীতশাল ; দোষ-ভুজঙ্গের নিবাসভুমি ; সদ্ব্যবহার 
বিতাড়নের বেত্রযষ্টি ঃ গুণ-কলহংসের অকাল-বর্ধা ; কাপট্য-নাটকের 
প্রস্তীবনা ; কাম-করীর কদলীবৃক্ষ * সাধুতার বধ্যভূমি ; ধর্ম-চক্দ্রের 
রাঁছ-জিহ্বা | 

ছুরাচারিণী লক্ষ্মীর এমনই স্বভাঁব ! ভাগ্যবলে কোন নরপতি তাকে 
লাভ করলেও প্রতারিত হন । অভিষেকের সময় মঙ্গলকলশের জল 


রাজতন্ত্র ও সমাজদর্পশ ১৩৭ 


তরুণ ন্বপতিদের হৃদয় থেকে যেন দাক্ষিণ্যগুণকে দূর ক'রে দেয় ; 
মস্তকের উষ্লীষবন্ধন বয়সের চিস্তাঁকে ভুলিয়ে দেয় ; চামরবায়ুর আরাম 
সততাকে অপহরণ করে ।---তরুণ নৃপতি কামবাণে মর্মীহত হয়ে মুখে 
নানান ভাবভঙ্গী করেন, যেন ধন-বহির দাহে বিব্রত । যেমন পঙ্গুর! 
অন্যের সাহায্যে বিচরণ করেন, তেমনি নুপতিগণও অধর্মের পণপে 
কতব্যপথে চলব শক্তি হারিয়ে অন্যায়-মার্গে গমন করেন । সুমূর্কুদের 
মতে। রাজারা পরিচতদের চিনতে ভুল করেন ।-**চক্ষুপ্রদাহের ফলে 
মানুষ যেমন তেজস্কর পদার্থের দিকে লক্ষ্য দিতে পারে না, 
তেমনি নৃপতিরা তেজন্বীকে সহ্য করতে পারেন না ।---ধনলালসার 
বিষ-বেগে বিভ্রান্ত হ'য়ে তারা সমস্ত বস্তকেই স্বর্ণময় দেখেন, -গণিকা- 
গুহ যেমন কাঁমুকদের আশ্রয়স্থল, ন্পতির গৃহও তখন নীচাশ্রযে 
পরিণত হয় । 

ধূর্ত চাটুকরেরা রাজাদের এমনই বোঝান যে তাদের পক্ষে দৃযুত- 
ক্রীড়া হোল বিনোদ, পরস্ত্রীর প্রতি আসক্তি হোল বৈদগ্ধ্য, মুগয়! 
ব্যায়াম, স্থরাঁপান বিলাসিতা মাত্র, অনবধানতাই বীরত্ব, ধর্মপত্বীকে 
ত্যাগ অনাসক্তি, গুরুর উপদেশ না শেন! স্বনির্ভরতা১---ম্বৃত্যু-গীত- 
গণিকাঁসক্তি হোল শিল্পকলা, গুরুতর অপরাধের প্রতি উদাসীন হওয়া 
মহান্ভবতা, অপবাধ সহ্য করাই ক্ষমাগুণ, স্মেচ্ছাচারিতাই প্রভূত, 
স্ততিপাঠকের স্তাবকতাই যশ, চাঁপল্য হোল উৎসাহ, স্ুক্ষ্ম বিচারবুদ্ধির 
অভাবই অপক্ষপাত-_এমনিভাঁবে প্রতারণা-কুশল স্তাঁবকেরা রাজার 
দৌষগুল্িকে গুণ কলে বুঝিয়ে দেয়। একদিকে তারা মনে মনে 
লোকনায়ককে উপহাস করে, অন্যদিকে প্রকান্তে দেবযোগ্য তোষা- 
মোদবাক্যে পীত করে । ধনগবিত নৃপতির। তাদের স্ততিবাঁদে বিচার- 
বুদ্ধি প্রায় হারিয়ে ফেলেন এবং অলীক অভিমানের বশে নিজেদের 
দেবতারূপে ভাবতে থাকেন, "আর তাদের মনে হয় প্রজাদের কাছে 
নিজেদের দর্শনদানই অনুগ্রহ, দৃষ্টিপাতই উপকার, সম্ভাষণই অন্ত গ্রহ, 
অশজ্ভাই বরপ্রদান, স্পর্শই পাবক। তখন সব কিছুতেই অবজ্হা 


১০৮, ভাব্তীয়-সাহিত্য-বত্ু-সংকলন 


জাগে; তাই, “অনর্থক বুদ্ধির বোঝাবহে পেল না এরা বিষয়ন্ুখের 
আঁন্বাদ”_- এই ভেবে পণ্ডিতদের উপহাস করেন £ বিচক্ষণ জ্হান- 
বৃদ্ধদের উপদেশকে জরা-বৈর্লব্যের প্রলাপ ব'লে তাচ্ছিল্য করেন ; দক্ষ 
সচিবদের পরামর্শ গ্রহণ করলে ত্বকীয় বিচার বুদ্ধির প্রতি অবমানন। 
করা হয়-__এই ভেবে তাদের সহ্ুপদেশেও দোষ আবিষ্কার করেন । 
যে ব্যক্তি দিবারাত্র জোড়হাতে দেবতাঁৰ মতো তার স্তৃতিপাঠ ও গুণ- 
কীর্তন করে, মহারাজ তাকেই পাশে রাখেন, তার সাথে আলাপ 
করেন, তাঁরই উন্নতি করেন, তাকেই দান করেন, তার কথাই শোনেন 
তাঁকেই সমাদর করেন এবং একমাত্র তাকেই বিশ্বাস করেন১। 
---তাই, হে কুমার, একদিকে অতি কুটিল, ব্লেশকর কর্তব্যবহুল 
ভয়ানক রাজতন্ত্র অন্যদিকে বিবেকবিহ্বলকারী নবযৌবন ; তুমি 
সেইভাবে কাজ করবে,যাঁতে লোকেরা উপহাস না করে, সাধুর! নিন্দ। না 
করে, গুরুজনের! ধিকৃকার না দেয় এবং সুধীর হঃখ প্রকাশ না করে। 


গণিকাশিক্ষা £ কিশোরী বাঁরবনিতার প্রতি 
গণিকামাতাঁর উপদেশ 
[ দশকুমারচরিত, দ্বিতীয় উচ্্াস ] 

[কাঞ্ধী নগরীর অধিবাসী “দশকুমারচরিতের রচয়িত। দণ্তী প্রাচীন 
ভারতের €( ৭ম শতক ) প্রথিতষশ। সাহিত্যিক ও আলংকারিক । ছুই 
পীঠিকা ও আট উচ্ছাসে বিভক্ত তার গ্রন্থে আট জন রাজকুমারের 
অভিযান বণিত হয়েছে । কাহিনীগুলি কাল্পনিক ও অতিবাস্তব 
আখ্যাঁনকে অবলম্বন ক'রে রচিত হলেও তৎকালীন ভারতীয় সমাজে 
রাঁজতান্ত্িক জীবনধারা ও নগরজীবনের অবক্ষয় সার্থক কলাকুশলতা'র 
সঙ্গে তীর লেখনীতে চিত্রিত | ] 


পপি পাস ৯পাসিপি সির স্পরি সপ পি সিপরি সিরা সপর্টি োস্টির্শি সিল তে সিসি তিশা তা পা পিসি পা সপ সিল সপন স্পট সিতির্ছি ও লা পার্টি পটাতে পরিসিপার্টা পিসি তাস 





তি সরলা সপর্ণি আপি আপি 


১। তম্‌ আলপন্তি, তং পার্খে কুর্বস্তি, তং সম্বর্ধয়ন্তি, তশ্মৈ দদতি, ত্য 
বচনং শৃর্বস্তিঃ তং বহুমন্যন্তে, তম্‌ আপ্ততামাপাদয়ন্তি-_-ষঃ অহণিশম্‌ অনবরতম্‌ 
উপরচিতাগ্রলিঃ অধিদৈবতমিব স্তোতি, যে! বা! মাহাত্ম্যম্‌ উত্ভতাবয়তি। 


রাজতন্ত্র ও সমাজদর্পণ ১০৯ 


কিশোরী বারাঙ্গনা কামমঞ্জরী--যেন অঙ্গপুরীর অবতংস । সে 
এসেছে মহথ্ষি মরীচির আশ্রমে । চোখ থেকে ফোটা ফোঁটা জল 
তারার মতো! ফুল কেটে টউপউপ. ক'রে পড়ছে তার পুষ্ট পয়োঁধরে । 
সংসারের উপর বীতরাগ কামমঞ্জরী মুনির পায়ে মাথা নোয়াল-__- 
মাটিতে ছড়িয়ে পড়ল তার রাশী রাশী কালো চুল। 
ঠিক সেই সময় গণিকাঁর মা লোভমর্জরী ও অন্যান্য আত্মীয়ের! 
ত্বরিতপদে আশ্রমে হাজির । দয়ালু মুনি মিষ্টি কথায় তাঁদের আশ্বস্ত 
ক'রে কামমঞ্জরীকে জিজ্ঞাসা করলেন তার হঃখের কারণ । লজ্জায় 
ছঃখে আকুল গণিক1 বলল ৪ “মুনিবর, এই জীবনে তো! স্থুখ পেলাম 
না,...তাঁই আপনার শরণাপন্ন হয়েছি ।; 
তখন তার মা চোখের জলে বুক ভিজিয়ে বলতে শুরু করল £ 
প্রভু, আমি আপনার দাসী; না হয় সব দোষ আমারই । তাই 
বলে নিজের দায়িত্ব পালন করব তাতেও অপরাধ ! এ যে গণিকা- 
মায়ের অধিকার ! জন্মের পর থেকে মেয়ের গায়ে তেল, হলুদ -__ 
এসব কে মাখায় ? ওর তেজ, বল, গায়ের রও, মেধা-সব কিছুর 
তদবির আমিই করি । ঠিক ঠিক মতো খাইয়ে বারু-পিত্ত-রক্ত আর 
অন্য সবের সাঁমপ্রস্ত ক'রে এমন গোলগাল ক'রে গড়েপিটে লালন 
পালন করে এই মা। পাঁচ বছর বয়স থেকে জানতে দিইনি 
ওর বাঁপ কে ছিল, কোথায় গেল । জন্মদিন, সংক্রান্তি, ব্রতপাালন 
সব ওকে শেখালুম্‌। পুরুষের সঙ্গে আলাপ, কটাক্ষ, প্রেমের ভান, 
ন্যাকামি, ছলন_ বেশ্াতিন্ত্রের আরো কতে। সব শিক্ষা পেল আমারই 
কাছে । নাচ-গান-বাঁজনা, ছবি আকা, গন্ধন্রব্য তৈরী, রান্না, ফুলের 
সাঁজ তৈরী, অক্ষর-পরিচয়, ইনিয়েবিনিষ়ে কথা বলা_সব শিক্ষার 
মূলে আমি১। আবার ব্যাকরণ, দর্শন, জ্যোতিষ শাস্ত্রের আসল 


শাসিশ পাস পি পরোসিপািপশাসিলরিসি পরস্াতি স্পলা পি স্পর্শ পর্পাটসপর্ি পি পপর কিস পা িস্পর্িসিপরিটি পিসির পাপা পতি তি শী্টী শি পের্টাটি পা স্পিন তি ৯ স্ড োি শা াসিলা লা তো পো শাসিত পরী 


১। এষ হি গণিকামাতৃঃ অধিকারে। যৎ্ ুিতুর্জন্ন গুভূতেযৰ অঙ- 
ক্রিয়!, তেজোবলবর্ণমেধা-সংব্দ্ধনেন দোষাশ্রিধাতুসাম্যকৃত1, মিতেন আহভাগেপ 
শরীরপোষণম্,ঠ আপঞ্চমাৎ বর্পীৎ ['ভুরপি 'অনঠিদরশৃতম্, জন্মাদনে পুণ্যদিনে 


১১০ ভারতীয়-সাহিত্য-রত্ু-সংকলন 


কথাগুলো শেখালুম । বশীকরণ, কমিকৌতুক, মুরগী-ষ1ড-ভেডাঁর 
লড়াই, পাশাখেলা-সব কিছুতেই হাতেখড়ি এই মায়ের কাছে । 
বিশ্বাসী লোক মারফৎ রতিক্রীড়ার শিক্ষাদীক্ষায় একেবারে ঝাু 
বানিয়ে দিলুম । কত রকমের গয়না আর টিলেঢাল। জামাকাপড় 
পরিয়ে নাচ-গান-যাত্রাব আসরে ওকে এনে পুরুষ মানুষের চোখে 
তাক লাগিয়ে দিতৃম । বড় বড় নাচিয়ে গাইয়েদের আগে থেকে বশ 
কবে রাখতুম, তারপর ওরা সব আমার মেয়ের নাচগানের আসর 
জমিয়ে বসত, আর চারদিকে ওর প্রশংসা ছড়িয়ে বেড়াত । এমনি 
ক'রে দৈবজ্ঞদের দিয়ে ওর দেহের শুভ লক্ষণ, বিট-বিদূষক পামর ও 
পরিব্রাজকদের দিয়ে সমাজের ওপরমহলের চ(ইদের কাছে ওর গতর, 
স্বভাব এবং দূপ-গুণের প্রস্তাবনা গাইয়েছি। কোন যুবক ওর কথ। 
শুনে ঢলে পড়লে আমিই টাক।পয়সা খরচ ক'রে ওর কাছে তাকে 
নিয়ে আসতুম ; কারণ যে কেন পুরুষকে নিয়ে মজে গেলে তো 
গণিকার চলে না,_তার জাতি-বংশ, বূপ-যৌবন, ধনসম্পদ, 
গায়ের জোর, দক্ষতা-সারল্য-পবিত্রতা, টাকাপয়সা খরচার হাত, 
গানবাজনায় আসক্তি, মিষ্টি স্বভাব, মধুর আলাপ--এত সব বিচার 
করেই ভালো মানুষের হতে ও মেয়েকে তুলে দিত কে? এই মা । 
কখনে। বা তেমন পুরুষ মান্থুষ পাওয়া গেলেও- হয়তো সে লায়েক' 
হয় নি, বাপকে ভয় পায়; তখন কেমন করে তাকে ফাদে ফেলতে 
হয়ব_এই অব আরো কত কি ওকে শিখিয়েছি ! হয়তে। গুণবান 
বিচক্ষণ পুরুষ জুটে গেল ; কিন্তু সে পরাধীন, তখন তার কাছে অল্প 
লাভ করেও বহু পেয়েছি এমনি ছল ক'রে মেয়েকে সপে দিয়েছি । 
কখনো নাবালকের সঙ্গে গান্ধবমতে ওর বিয়ে দিয়ে তার গুরুজন ব। 
পিতামাতার কাছে টাকাকড়ি আদায় করা, স্বীকৃত অর্থআদায় করতে 


শী পরাসির্ট পরি পর্ণ তা সিটি লা সরি পাস ছি পিসি পিসী শা সিস্িপপাস্পিলাসিশপা সি ৯ পিসি সপ পর সর পি সান্তা সপ স্পির্ি স্পা স্পিরিট পর শিট শি পরা পার্টির তর পা পি পরশ 


চ উৎসবোতরে। মঙ্লবিধিঃ, অধ্যাপনম্‌ অঙ্গবিদ্যানাম্‌ সাঙ্গানাম্‌, নৃত্য-গী ত- 
বাছ্-নাট্য-চিত্রাস্াগ্য-গন্ধ-পুস্পকলাসু লিপিজ্ঞান-বচনকৌশলাদিষু চ সম্যগ্‌- 
বিনয়নম্‌। 


রাজতন্ত্র ও সমাজদর্পণ ১১১ 


রাজার কাছে বা বিচারালয়ে যাওয়া, অন্ুরক্ত প্রেমিকটির জন্য মেয়ে 
আমার “সতীর ব্রত" করবে, তার উদ্যোগ করা- কত রকম কাজ ছিল 
এই মায়ের । 

নিত্য-নৈমিত্তিক পুজা-পাবণে কখনো লোভী অথচ নিখরচে 
নাগর এসে বসে রইল, নড়তে চায় না--তখন তাঁকে তাড়ীন আমারই 
দাঁয়। প্রতিবেশীকে দিয়ে ধনী অথচ কৃপণ পুকষকে উৎসাহিত ক'রে 
ঘরে নিয়ে আসা, তার হাত খালি করা ; আবার নির্ধন প্রেমিক 
এসেছেন, তাকে কটুকথা ব'লে, সমাজে তার নিন্দা রটিয়ে, মেয়েকে 
ঘরে আটকে রেখে গঞ্জনা দিয়ে, ছলছুতোয় অপমান ক'রে তাকে 
তাঁড়ান ; দেনেওয়াল। নাগর এলে কি পরিমাণ টাকা দিতে পারবে, 
সব নিশ্চয় করে তার সঙ্গে ওকে ভিড়িয়ে দেওয়া--সবই করেছি । 

আসলে গণিক? নাগরের উপর উদ্যোগ দেখাবে মাত্র, তাঁকে 
নিয়ে ঢলে পড়াটা সাজে না; না হয় তার উপর একটু ভালোবাসা 
জন্মাল, সে কিন্তু কখনোই কুট্রনী ব বৃদ্ধাকুট্টনীর আদেশ অমান্য 
করবে না। বেশ্যাদের এত সব নিয়মকানুন রয়েছে, আর ত্বয়ং 
ভগবান তার বিধান দিয়েছেন। অথচ আমার মেয়ে কামমঞ্জরী 
নিজের ধর্মে জলাগ্জলি দিয়ে এক আগন্তক শিমুল ফুল” ব্রাক্মণ- 
যুবককে নিয়ে মজে রইল, নিজেই তাঁর জন্য টাক? খরচ করতে 
লাগল--এমনি করে তার সঙ্গে একটা মাস কাটিয়ে দিল। “রাঙা- 
বাবুরা” কতো এল ; কিন্তু সবাইকে হটিয়ে দিল; আয়ের রাস্তা বন্ধ 
ক'রে নিজের আত্মীয় স্বজনকে ডোবাল। সব দেখে আমি নিষেধ 
ক'রে বললুম, “গলে এমন ছুবুদ্ধি তোর, এতে ভাল হবে ন1।*" 
তাই শুনে মেয়ে আমার উপর দেমাক দেখিয়ে চলে এল, নাকি বন- 
বাস করবে। 


১১২ ভারতীয়-সাহিত্য-বতু-সংকলন 


রাঁজকুমারের শিক্ষাসুচগী 
[ কুবলয়মাল1 7 

প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় রাজকুমারদের শিক্ষাপদ্ধতি বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অনেক সময় পুথকভাবে নিসিত বিগ্ভাগৃহে 
মন্ত্রীপুত্র ও অমাত্যপুত্রদের সঙ্গে রাজপুত্র বাল্য থেকে কৈশোর 
কাল পধ্যন্ত শিক্ষা গ্রহণ করতেন । সাধারণ নিয়ম অনুসারে 
রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজ্যের উত্তরাধিকারী হতেন ; তাই সিংহাসনে 
আরোহণের পুরে বিগ্ভার বিভিন্ন শাখায় তাকে পারদর্শরশ ক'রে তোলা! 
হোত । আচার্দের তিনটি শ্রেণী-_কালাচার্, শিল্পাচার্য ও 
ধর্মীচার্ধ । বাহাত্তরটি বিষয় এই শিক্ষা-স্চীর অস্তভূক্ত ছিল ঃ 

১. আলেখ্য € ধূলিচিত্র, সাদৃশ্ঠচিত্র ও রসচিত্র ), ২. নাট্যকলা! 
৩. জ্যোতিষ, ৪. গণিত, ৫. মূল্যপরিজ্ঞান, ৬. ব্যাকরণ, ৭. 
বেদশ্রুতি, ৮* গন্ধযুক্তি (গন্ধদ্রব্যের দোৌষ-গুণ নির্ণয়ের পারদশিতা ) 
৯, গন্ধ ( হৃত্য-গীত-বাছ্য ), ১০. সাংখ্য, ১১ যোগ, ১২. বৎসর 
পরিচ্ভান, ১৩. হোরা (জাতকশাস্ত্র ), ১৪. হেতুশান্ত্র (ন্যায়দর্শনীদি ) 
১৫. ছন্দঃশীস্ত্ত ১৬, বৃত্তিভাষ্যজ্ঞান (€ ধর্মশাস্্রাদির টীকা, ভা, 
বৃত্তি প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান ), ১৭, নিরুক্তশাস্ত্র (পদ ও পদার্থের 
জ্ঞান ), ১৮ স্বপ্রশীস্ত্র, ১৯. আয়ুজ্ভ্ণন, ২০. অশ্বলক্ষণ, ২১, গজলক্ষণ, 
২২. শকুনশাস্ত্র (বিবিধ পাখীর লক্ষণ, স্বর, উপকারিতা প্রভৃতি ), 
২৩. বাঁস্তবিদ্যা, ২৪. বাতীক্রীড়া (কৃষি বাণিজ্য ), ২৫. গুহাজ্ঞান, 
২৬, দস্তকর্ম, ২৭, ইব্দ্রজাল, ২৮. তাঅকর্ম, ২৯, লেপকর্ম, ৩০. 
বিনিয়োগ (ক্রয় বিক্রয় প্রভৃতির ত্তান ), ৩১. পত্রচ্ছেদ (অলংকরণ- 
বিদ্যা ) ৩২- কাব্যকলা, ৩৩. পুস্পবিধি, ৩৪. অল্পকর্ম (সেলাই ), 
৩৫, ধাতুবিগ্যা, ৩৬, আখ্যানবিগ্ভা €( আখ্যায়িকা, গল্প প্রভূতিতে 
জান ), ৩৭, তন্ত্র ৩৮* শীরীরবিগ্যা, ৩৯,  অক্ষরনিঘণ্ট, (বিভিন্ন 
ভাষায় পারদণিতা ), ৪০. পদজ্ঞান, ৪১, রামায়ণ মহাভারত শিক্ষা, 


বাজতন্ত্র ও সমাজদর্পণ ১১৩ 


৪২. লৌহকর্ম ( অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য বস্ততে লৌহের ব্যবহার ), ৪৩. 
সেনানির্গমন, ৪৪. স্ুবর্ণকর্ম, ৪৫. চিত্রবিদ্যা, ৪৬. দৃযুতবিদ্যা, ৪৭. 
যন্্বিদ্তা, ৪৮, বাণিজ্য, ৪৯. মাল্যনির্মীণ, ৫০. ভক্মনির্মীণ, ৫১. 
বন্্রনির্মীণ, ৫২ বস্ত্রকর্ম, ৫৩. অলংকারকর্ম, ৫৪. জলকআ্োতপরি- 
ভতান, ৫৫. পঞ্চদশ তন্ত্রে পাণ্ডিত্য, ৫৬. নাটকযোগ, ৫৭. কথা- 
নিবন্ধ, ৫৮- ধজবেদ, ৫৯. আয়ুবেদ, ৬০. ভূবিছ্যাঃ ৬১. আরোহ- 
জ্ঞান ( বৃক্ষারোহণ, পৰতারোহণ প্রভৃতি ১৯ ৬২, লোকবৃত্তীস্ত, ৬৩. 
ওষধনির্মীণ, ৬৪. কীলকবিদ্তা (তালা নির্মাণ ও উন্মোচন ), ৬৫. 
মাতৃকাপরিজ্ঞান €( ভাষাবিজ্ঞান ), ৬৬. তিতির লড়াই, ৬৭. ককুট- 
বুদ্ধ (মুরগী লড়াই ), ৬৮. শয়নবিন্যাঁস, ৬৯. আসনবিন্যাঁস, ৭০, 
সণদান ও গ্রহণ» ৭১, খাছদ্রব্যের মাধুষ পরীক্ষা, ৭২, আলতণ 
মোম প্রভৃতি তৈরীর নিয়ম । 


কামশাস্ত্রেল €চীষট্রি কলা 

কামস্ত্রের রচয়িতা বাৎস্যাযর়ন €(আনুনানিক খু পু ২য় শতক ) 
ভান গ্রন্থে কামশীস্বিষয়ক চৌধষট্টি কলাব উল্লেখ এবং নর-নারীর 
জীবনে এগুলি শিক্ষার জন্য বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন । এ 
থেকেই বোঝা যায় প্রাচীন ভারতে ধর্মশীস্ত্র ও অর্থশা স্তর শিক্ষার সঙ্গে 
সঙ্গে কামশাস্ত্রের 61০০] ও [১8৮০63০০ ছুরকম শিক্ষার ব্যবস্থাই 
ছিল । বাৎস্তায়ন বুঝেছিলেন নরনারীব যৌন জীবন জ্ঞীবনের 
সর্বাপেক্ষা! জটিলতম ও বৃহত্তম অধ্যায় ঃ 

পুরুষগণ ধর্মবিদ্যা, অর্থবিদ্যা ও তদীয় অন্যান্য 'অঙ্গবিদ্যার সঙ্গে 
কামশাস্ত্র অধ্যয়ন করবেন 5 এগ্লির পরস্পরের মধ্যে মূলতঃ কোন 
বিরোধ নেই । 

ধর্মবিদ্যা 2 চার বেদ, ছয় বেদাঙ্গ ( শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, 
জ্যোতিষ ও ছন্দ), চৌদ্দ পুরাঁণ এবং ন্যায় মীমাংসা স্মৃতি 
প্রর্ভৃতি 


১১৪ ভারতীয়-সাহিতা-রত্ব-সংকলন 


অথবিগ্যা £ শুক্রনীতি, কৌটিল্যনীতি, কৃষি, পশুপালন, বাণিজ্য, 
আয়ুবেদ, ধনুবেদ প্রভৃতি | 

নারীও প্রাগ্যৌবনে কাঁমশাস্ত্র ও তার সমস্ত অঙ্গ অধ্যয়ন 
করবেন । যাদের ভাঁষাজ্ভান ব! ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্রে ব্যুৎপন্তি নেই, 
তার। কামশাস্ত্রের ব্যবহারিক প্রয়োগগুলি শিক্ষা করবেন । অনেক 
সময় দেখা ষাঁয় বিদগ্ধা গণিকা, রাজকন্যা, মহামাত্রকন্যা প্রভৃতি 
কামশাস্ত্রে বিশেব পণ্ডিত হন । গণিকারা কুট্রনী বা বিশ্বাসী পুরুষের 
মারফত, কুলাঙ্গনার! অভিজ্ঞ স্্ীলোকের মারফৎ এবং বিছ্ধী কন্যাঁরা 
স্বয়ং কামশাস্ত্রের সমগ্র বিষয় অথবা নিরাচিত বিষয় শিক্ষা করবেন । 
সাধ।রণ স্ত্রীলোকের বিশ্বাস্ত গুরুর কাছে নির্জনে এই শাস্ত্রের সমগ্র 
আংশিক শিক্ষা প্রয়োগে পাঁরদশিতা লাভ করবেন । কিশোরী 
অথব। তরুণী কন্যারা নিজনে এই চৌষন্রি কলা শিক্ষা করবেন । যৌন 
সম্পর্কের অভিজ্ঞতাসম্পন্না সহসংবন্ধিতা ধাত্রীকন্তা, বান্ধবী, সমবয়স্কা। 
মাতৃঘসা, বৃদ্ধা দাসী, ভিক্ষুকী, জ্যেষ্ঠা ভগিনী-_-এই ব্যক্তিরাই কন্তার 
শিক্ষিকা হওয়ার যোগ্যা । 


কামশাস্ত্রের চৌষট্রি কল। বা অঙ্গবিদ্তা হোল £ 

(১-৪) শীত, বাছ্য, নৃত্য ও আলেখ্য বা চিত্রাঙ্কন ও চিত্র 
নির্মীণবিদ্যা, 

(৫) বিশেষকচ্ছেছ্য (অঙ্গের প্রসাধনে তিলক, পত্র প্রভৃতি 
রচন। ), 

(৬) তগুলকুস্থমবলিবিচার (অখণ্ড তগুল- তঞলচুর্ণ হত্যাদির 
দ্বারা ফুল, আলপন' প্রভৃতি তৈরী ), 

(৭) পুম্পাস্তরণ (ফুলের দ্বার বিভিন্ন প্রকার সাজসজ্জা ) 

(৬৮) দশন-বসন-অঙ্গরাগ (দশনরঞ্জন, বসনরঞ্জন ও অঙ্গরাগ ), 


(৯) মণিভূমিকা (আসল ব। নকল মণিমাণিক্যের দ্বারা গৃহ- 
ভিত্তি, প্রাকার প্রস্ততি সাজানো ১, 


বাজতন্ ও সমাজদপপশি ১১৫. 


(১০) শয়ন রচনা (দেহ-মন-ম্থীন-কণল-পাত্র বিবেচনা! করে 
শয্যা তৈরী ), 

(১১) উদকবাগ্য (হাতের আঘাতে জলের মধ্যে বিবিধ শব্দ 
করা ), 

(১২) চিত্রযোগ ( বশীকরণ, অভিচার প্রভৃতি ), 

(১৩) উদকাঘাত (পিচকারী প্রভৃতি দ্বারা জলক্রীডা ), 

(১৪) মাল্যগ্রথনবিকল্প (মাল। গাথাঁর কলাকৌশল ), 

(১৫) শেখরক-আপীড়কযোজন (টুপী, পাগড়ী” কোপা 
প্রভৃতি সাজ ), 

(১৬) নেপঘথ্যপ্রয়োগ (নট-নটাকে সাজানে। ১, 

(১৭) কর্ণপত্রভঙ্গ ( হাতীর দাত, শীখ। প্রভৃতির দ্বারা কানের 
অলংকার নিমীণ ), 

(১৮) গন্ধযুতি (গন্ধদ্রব্য তৈরী । বৃহৎ সংহিতায় ১,৭৪৭২০ 
প্রকার সুগন্ধি 9০99:) তৈরীর প্রণালী বলা আছে ), 

(১৯) কূুষণযোজন ( কটক, কুগুল প্রভতিতে লকেট গাঁথা ও 
সাজানোর কলাকৌশল ), 

(২০) ইক্দ্রজাল, 

(২১) কোৌচুমার-যোগ (কুরূপাকে স্ুরূপা, স্ুবূপাকে কুরূপা! 
করা), 

(২২) হস্তলাঘৰ (হাঁতসাফাই ও হাতের নানারকম্‌ 
ম্যাজিক ১, 

(২৩) বিচিত্রশাকযুষ-ভক্ষ্যবিকারক্ক্িয়া (শাক ও নিরামিষ 
রান্না এবং মিষ্টান্ন প্রস্তৃত ১, 

(২৪) পাঁনকরস-রাঁগাঁসব-যোজন (€ চব্য, ছোষ্য, লেহ্য ও পেয় 
প্রস্তত ), 

(২৫) স্চীবানকর্ম (সীবন অর্থাৎ কাট কাপড সেলাই, উতন 
অর্থাৎ রিপু করা এবং বিরচনা বা! নক্মার কাজ ), 


উহ ভারতীয়-সাহিত্য-বত্ব-সংকলন 


(২৬) স্তত্রক্রীড়া (সুতা বা রশির ম্যাজিক ), 

(২৭) বীণা-ডমরুবাছ্য (মুখের সাহাষো বাছ্যযন্ত্রের ধ্বনি 
অন্থুকরণ ), 

(২৮) প্রহেলিক। (হেঁয়ালি প্রভৃতি ১, 

(২৯) প্রতিমালা (কবিতায় প্রশ্নোত্তর ১, 

(৩০ ) হ্বাচকযোগ (€ছুরুচ্চার্য ও দুর্বোধ্য কবিতার ব্যবহার ), 

(৩১) পুস্তকবাচন (কাব্য পাঠ ও আবৃত্তি) 

(৩২) নাটক আখ্যায়িকা দর্শন, 

(৩৩) কাব্যসমস্যাপুরণ (শ্লোক, শ্লোকপদ প্রভৃতি পুরণ ), 

(৩৪) প্রিকা বেত্রবানবিকল্প (দড়ি ও বেতের দ্বারা খাট, 
মোড়া ইত্যাদি তৈরী ১, 

(৩৫) তকুরকির্ম (কৌদান, পালিশ কর ইত্যাদি 

(৩৬) অতক্ষণকর্ম ( ছুতারের কাজ ), 

(৩৭) বাস্তবিছ্য। (স্থীপত্যশিল্প ১, 

(৩৮) বূপ্যরত্বপরীক্ষাঁ (রৌপ্য, ধাতব মুদ্রা, মুক্তা, হীরক 
প্রভৃতির পরীক্ষা ১ 

(৩৯) ধাতুবাদ €(সোনারূপার পাতন, শোধন ও যোজন ১, 

(৪০) মণিরাগ-আকরজ্ভান €(মণিতে রঙ কর। ও খনিবিছ্যা ), 

(৪১) বুক্ষাযুবেদজ্ঞান ( গাছ-গাছড়া রোপণ, পালন ও 
চিকিৎসা ), 


(৪২) মেব-কুক্ুট-লাবক যুদ্ধবিধি €( ভেড়া, মুরগী প্রভৃতির 
লড়াই ), 


(৪৩) শুক-সারিকা-প্রলাপন (টিয়া, চন্দন। প্রভৃতিকে কথা 
শেখান ), 
(৪৪) উৎসাদন, সংবাহন ও কেশমর্দনের কৌশল, 


(৪৫) অক্ষরমুষ্তিক (সাংকেতিক লিখন, ইঙ্গিতে অর্থজ্ঞাপন 
প্রভৃতি ১, 


রাজতন্ত্র ও সমাজদর্পণ ১১৭ 


(৪৬) গ্নেচ্ছিতবিকল্প (সংস্কৃতের পরিবর্তে গ্রেচ্ছ বা বিদেশী 
ভাষার ব্যবহার ১, 

(৪৭) দেশভাষাজ্ঞান (প্রাদেশিক ভাষার জ্ঞান ), 

(৪৮) পুম্পশকটিক। ( ফুলের দ্বার! গাড়ী সাজান ), 

(৪৯) নিমিত্তজ্ঞান ( হাচি, টিকটিকি, শকুনশীস্ত্র ইত্যাদি ), 

(৫০) যন্ত্রমাতৃক ( যন্ত্রের জ্ঞান, পরিচালনা প্রভৃতি ), 

(৫১) ধাঁরণমাতৃক। ( অধীত গ্রন্থ পুনরালোচনা ) 

(৫২) সংপাঠ্য (গ্রন্থের সাহাযা ছাড়া পাঠা বিষয় আবৃত্তি), 

(৫৩) মানসী কাব্যক্রিয়া (অপরের মানসিক ভাব অনুভব 
ক'রে তদ্বিষয়ক কবিতা রচন। ), 

(৫9) অভিধানকোষ (অভিধান গ্রন্থ অর্থাৎ শব্দার্থের জ্ঞান 
এবং কোষ ব। সংকলন কাব্যে পাণ্ডিতা ), 

(৫৫-৫৬) ছন্দোজ্ঞান ও অলঙ্কারজ্ঞান, 

(৫৭) ছলিতকযোগ ( আত্মগোপনপুর্ক পরকে ছলনা করা ), 

(৫৮) বস্ত্রগোপন (বস্ত্র পরিধানের কলাকৌশল ), 

(৫৯-৬০) দ্যুতক্রীড়া ও আকষ-ক্রীডা, 

(৬১) বালক্রীডনক জ্ঞান (বালকোচিত ক্রীড়ায় ও পুতুল 
প্রভৃতি নির্মাণে পারদশিতা। ), 

(৬২) বৈনয়িকী (বিনয়াচার শিক্ষা), 

(৬৩) বৈজয়িকী (যুদ্ধ প্রভৃতিতে বিজয়ালাভের জন্য নানাবিধ 
অভিচার ও দৈব অনুষ্ঠান পালন ), 

(৬৪) বৈয়াঁমিকী ( মুগয়া, কুস্তি, আসন, প্রাণায়াম প্রভৃতি ) 


১১৮ ভারতীয়-সাহিত্য-রত্ল-সংকলন 


বিবাহ বাসরে পার্বতীর কৌতুক-মঙ্গল 
[ কুমারসম্ভব, সপ্তম সর্গ ] 

গিরিরাজ হিমালয়ের আলয়ে আত্মীয় স্বজনেরা পৌছে গেছেন । 
শুর পক্ষের জামিত্রগুণযুক্ত তিথিতে শুভলগ্নে গিরিরাজকন্যা পাঁবতীর 
বিবাহের মঙ্গলাচার শুরু হোল । পুরনারীরা আপন আপন গৃহে 
সানন্দে বৈবাহিক ক্রিয়া কলাপে মেতে উঠলেন। হিমালয়ের অস্তঃ- 
পুর আর সমগ্র নগরী মিলে আজ যেন একটিই সংসার । পথে পথে 
বিচিত্রবর্ণ কুস্থরমের মাঙ্গলিক মালা, ক্ষৌমবাসের পতাকাশ্রেণী আর 
সোনার তোরণ-_এ যেন দ্বিতীয় স্বর্গপুরী ! কুমারী উমা পিতা-মাতার 
জীবন ; আজ তারই পাণিগ্রহণের দিন । গুরুজনের! একে একে 
তাকে কোলে জড়িয়ে আদর করছেন, আশীবাদ দিচ্ছেন । নতুন 
নতুন অলঙ্কার ও সাজ সঙ্জায় সেজেছে আদরিণী অপর্ণা; সে আজ 
সবার একমাত্র শেহপাত্রী । 

মিত্র-দেবতার শুভ মুহ্র্তবে যখন চন্দ্রের সঙ্গে উত্তরফান্তনীর যোগ 
হয়েছে, তখন এয়োস্্রীরা উমার প্রসাধন রচনায় মনোনিবেশ করলেন । 
পার্ধতী শ্বেতসরিষা ও দূর্বাদল মাথায় নিল, তার নাভিনিম়্ে ক্ষৌমবাঁস 
পরিয়ে, হাতে বাণ দিয়ে গায়ে তেল-হলুদ মাখানো! ও সরান সারা 
হোল । কৃষ্ণপক্ষের শেষে চন্দ্রকলা যেমন শোভা পায়, উমাঁও নব- 
বধূর বেশে অপূর্ব সুন্দরী হ'য়ে উঠল । লোধরেণু মাখিয়ে তার গায়ের 
তেল শুকানো হোল, তারপর ঘন প্রসাধনে অঙগরাগ শেষ হোল । 
উমার পরিধানে মঙ্গলক্নানের বিশুদ্ধ বস্ত্র । এবার পুরজ্ত্রীরা অভিষেক 
স্নানের জন্য তাকে চতুক্ষ প্রাঙ্গণে নিয়ে এলেন । মঙ্গলবাছ্ভ বেজে 
চলেছে, মুস্তীফলের আলপনা-আকা মরকতশিলার পাটায় বসিয়ে 
সোনার ঘড়াঁয় জল ঢেলে তাকে স্নান করান হোল । মঙ্গল স্গানে 
শুদ্ধশরীর। পারব্তী বরকে অভ্যর্থনার যোগ্য বস্ত্রে সেজেছে-_যেন 
শরতের নির্মল জলে বিধৌতা কাশকুস্থমে সজ্জিত! শুভা ধরণী । 


রাজতন্ত্র ও সমাজদর্পপ ১১৯ 


পতিব্রতা রমণীরা উমাকে চতুর্দিকে ঘিরে মণিস্তস্তে ঘেরা ছাদনা 
তলার কৌতুকবেদীতে এনে আসনের উপর বসালেন । সুন্দরী 
পার্বতীকে পূর্বমুখে বসিয়ে তার সম্মুখে বসে সবাই অপলক দৃষ্টিতে 
দেখতে লাগলেন মেনকা-তনয়াঁৰ অনুপম রূপ । কোন এয়োক্স্রী 
ধুপের আগুনে তার চুল শুকিয়ে দূর্া ও ফুল সমেত মধুকফুলের শুভ্র 
মালা খোপায় পরিয়ে দিল১ * কেউ বা তার অঙ্গে অগ্তরু আর 
গোরোচনার পত্রলেখা একে দিল ; __চক্রবাঁক-শোভিত গঙ্গার 
শোৌভাও বুঝি তার কাছে ম্রান। সযতুলালিত অবিন্যন্ত চুলে মুখের 
কি অপুব শ্রী ; ভ্রমরের মাঝে পদ্ম অথবা মেঘের ফাঁকে পুর্ণ চাদও 
হাব মেনে যায় । তার গণ্ডদেশ লোপ্রপরাগ গ গোর্োচনার আভায় 
লোহি-বর্ণ, কর্ণাপিত যবের অঙ্কুর ছলতে ছলতে সেই আভায় রক্তিম 
হয়ে উঠল২ । উমার গায়ের কি মনোহারী গড়ন । ন্তুম্ম রেখায় 
বিভক্ত রক্তিম অধর মোমের প্রলেপে আরও লাল হয়ে উঠেছে । এ 
ধর অচিবেই তার লাবণ্যেব সার্থকতা পাঁবে এই ভেবে যেন ঈষৎ 
কেপে উঠল । জনৈকা সহচরী উমার পায়ে আলতা পরিয়ে দিতে 
দিতে পরিহাস ক'রে বলল ঃ “এই আলতা রাঙ্গানো পায়ে বরের 
মাথার চক্দ্রকল। ছু'বি। অমনি সলজ্জ উমা তাকে নিঃশব্দ ফুলের 
মাল ছুড়ে আঘাত করল । বিকশিত পদ্ম-পলীশের মতো। 
দীঘল চোখ দেখে প্রসাধনকারিণীরা ভাবল এ চে'খের আবার প্রসাধন 
কি! কিন্তু বিবাহের দিনে মঙ্গল আচার তো বাদ দেওয়া যায় না, 
তাই তারা সেই ভাগব চোখে নীলাঞ্জন পরিয়ে দিল । আজ অঙ্গা- 
ভবণে সজ্জিত! পার্বতী যেন কুস্থম-মণ্তিতা একটি লতিকা', কিন্ব। 
জ্যোতস্ালোকিতা ষামিনী । কুমারী গৌরী যখন আরশিতে নিজেব 


পা শি পাস পিপি পাস্পর্শা পা তে পাটি পাটি পা পে -প সা পি লী লী পা পাটি ছি তা লা তা পা ০ পা তিতা তি তা পৌস্পিলাছি পর পোলা 


১৭ ধূৃপোম্মণা ত্যাজিতমান্র ভাবং / কেশান্তমন্তঃ কুহ্বমং তদীয়ম্‌ 
পর্ধাক্ষিপৎ কাচিহুদদারবন্ধং / হূর্বাবতা পাও্মধুকদাম্ম! | 
২। কর্ণাপিতো। লোখ্রকষায়কক্ষে / গোবোচনাক্ষেপনিতাস্তগোনরে 
তন্তাঃ কপোলে পরভাগলাভাৎ / ববন্ধ চক্ষ,*ষি যবপ্ররোহঃ | 


১২৩ ভারতী ক্স-সাহিত্য-বত্ু-সংকলন 


বধুরূপ দেখল, স্বামীর সঙ্গে মিলনের উৎকণ্ঠীয় তাঁর হৃদয় আরও 
চঞ্চল হোল ঃ রমণীর রমণীয় বেশ তো! প্ররিয়তমের দর্শনেই সার্থক 
হয়ে ওঠে । 

তারপর মা মেনকা ছুই আন্গুলে হরিতাল ও মনঃশিলার প্রসাধন 
নিয়ে হাতীর দাতের ছুলপরা উমার মুখ একটু তুলে ধরলেন এবং 
কোন মতে বিবাহ-দীক্ষার তিলক একে দিলেন । কন্যার স্তনোদিগম 
থেকে যে বাসনা তার মনে বাসা বেঁধেছিল, দেই বাসনা আজ পুর্ণ 
হোল । আনন্দের অশ্রুতে মায়ের চোখ ভরে এলো; ভুল ক'রে 
তিনি মঙ্গল-স্ত্র অস্থানে পরিয়ে দিলেন । তৎক্ষণাৎ ধাত্রী সেটি 
যথাস্থানে নিবেশ করল । এবার কিশোরী উম ক্ষৌমবাস পরিধাঁন 
ক'রে নববধূর বেশে সাঁজল ; তাঁকে দেখে ফেনপুঞ্জিত ক্ষীর সমুদ্রের 
বেলাভূমি আর শারদ পুণিমার শোভা মনে পড়ে১। হাতে দর্পণ 
নিয়ে পাবতী মায়ের কথামত কুলদেবতাঁদের প্রণাম সেরে সতীসাধ্বী- 
দের পদধূলি মাথায় হোয়াল। সকলে আশীবাদ ক'রে বললেন-__ 
স্বামীসোহাগিনী হও । 


গণিক ব্যবহার 
[ দামোদর গুপ্তের কুট্রনীমত ] 


কুট্রনীমত গ্রন্থের রচয়িতা দামোদর গুপ্ত ছিলেন কাশ্মীরের 
রাজা জয়াপীড়ের € ৭৭৯-৮১৩ খুঃ) মুখ্যমন্ত্রী । লেখক বাৎস্যায়নের 
কামস্ত্রের বৈশিক অধিকরণকে কেন্দ্র ক'রে এই শ্রন্থ রচন! 
করেছেন । প্রাচীন মতান্ুুসারে এ রচনা হোল “নিদর্শন কাব্য” 
“গুকাব্য” অথবা “কেলিকাব্য” ; আধুনিক সমালোচকদের অনেকেই 
একে “পর্ণেগ্র্যাফি” বলতে চান £ 

যদিও যৌবনে প্রীণীদের উপর কামের ছর্বার প্রভাব, তবুও 


শর সপাস্স্িা সপর্ণি স্পা ্পির্পি সপিসিপরপি এ ারিসিশার্ট পাসিপি সিটি পিপাসা সপরি সিশগাসপিরিসি পিসি-প পিসি পার্টি এ ও, 





স্পস্ট সিসপরসপরা পিসির পিসি শী সিপিএ তি 


১। ক্ষীরোদবেলেব সফেনপুঞ্জ! / পর্যাপ্তচন্দ্রেব শরতব্রিষামা । 
নবং নবক্ষৌমনিবাসিনী সা / ভুয়ো বতো দর্পণমাদধানা ॥ 


রাজতন্ত্র ও সমাজদর্পণ ১২১ 


বিবেকী মানুষের গণিকাসক্তির পরিণাম চিস্তা করা উচিত । বার- 
নারীদের বিভ্রম, অনুরাগ, প্রেম, অভিলাষ ও দেহরতি পুরুষের ধন- 
সমৃদ্ধিতে প্রকাশ পায়, আবার বিস্তনাশের সঙ্গে সঙ্গে হাস পায় ; 
তারা সবসময়ের বন্ধু মাত্র । বারবধু ক্ষণিকের পরিচিত পুরুষের প্রেমে 
মাতোয়ারা হয়, অথচ বহুকালের পরিচিত প্রণয়ীকে উপেক্ষা করে- 
যেন তাঁর সঙ্গে জীবনে কখনো সাক্ষাৎ হয় নি। সদ্বংশে জাত 
মানুষ কেন এই পণ্াঙ্গনাদের সানিধ্যে থাকবে ? গণিকার কাছে 
ধনী ব্যক্তি যেন দ্বিতীয় কামদেব অথচ নির্ধন ব্যক্তি গুণবান হলেও 
নিন্দনীর ও বিরাগভাজন হন | 

পণ্যরমণীর জঘনীবরণ লজ্জা নিবারণের জন্য নয়, নিতম্বের স্ুঙ্্ম 
বসন পুরুষের কৌতুকবৃদ্ধিব জন্যই তাঁদের দেহে উজ্জল বেষ রচনা 
কামিজনকে আকধণের জন্য, লোকমধাদার জন্য নয়; মাংস ও 
অন্যান্য তৃপ্তিকর ভোজন রসনীর আব্বাদনের জন্য নয়, শরীরের 
অপরিমিত ক্ষয় নিবারণের জন্য ১ চিত্রাহ্কন ও অন্যান্য স্কুমারকলায় 
আসক্তি চিত্তবিনোৌদনের জন্য নয়, দেহ-ব্যবসায়ে বৈদগ্ধের জন্য | 
পণ্যাঙ্গনাদের অধরেই রক্তিমা, হৃদয়ে নেই অন্থুরাগ, ভূজলতায় আছে 
সরলতা, চিন্তে নেই সারল্য ;£ পয়োধরেই সমুন্নতি, সজ্জন অভিনন্দনের 
আচরণে নেই মানসিক উন্নতি ; জঘনেই গুরুতা, সদ্বংশজাত মান্টিষেব 
প্রতি নেই গৌরব » বিলাস গমনেই আছে অনসতা, লোকবঞ্চনায় 
নেই আলম্ত । কুলটার। প্রসাধনের সময় অঙ্গরাগ ও বেশভৃষার 
বিচার করে, কিন্ত পুরুষপ্রসঙ্গে ব্রাহ্মণ-শুদ্রের ভেদভ্ঞ্ান করে ন! ; 
শীত নিবারণ অথবা অধরদংশনের ব্যথ। নিবারণের জন্য মদনাসঙ্গ 
অর্থাৎ মোম লেপন করে, কিন্তু পুরুষসস্ভোগে “মদনাসঙ্গ' বা কামের 
অনুরাগ প্রকাশ করে না। বারস্ত্রীর। কিশোরের প্রাতি প্রেম ও বৃদ্ধের 
প্রতি অনুরাগ দেখায়, কিন্ত ক্লীবের প্রতি আসক্তিশুহ্যা হয়। রতি- 
শ্রমের স্ব্দজেলে তাদের দেহ সিক্ত হয়, কিন্ত হৃদয় কখনো সিক্ত হয় 
নাঃ পুরুষ-প্রলোভনের জন্তঠ শরীরে কম্পন জাগায়, কিন্তু অস্তর 


১২২. ভারতীয়-সাহ্ত্য-রত্ু-সংকপন 


হীরকখণ্ডের মতো! কঠিন । পণ্যাঙ্গনশরী জঘনচপল। অথচ অনার ; 
কোকিলের মতো! পরভ্ভতিকা, আর নয়নে কৃত্রিম রাগযুক্তা ; দেহ 
বিতরণে দক্ষঃ কিন্তু হৃদয় বিতরণে কৃপণ | বেশ্যারা নকুল! অর্থাৎ 
নকুলের মতো চপলা আবার নীচকুলজাতা * ভুজঙ্গদংশনে অর্থাৎ বিট 
পীমরদের গীড়নে অভিজ্ঞ! । 'কুলটারা মদনপ্রদীপের স্পেহ অর্থাৎ 
তৈল, কিন্তু তাদের হৃদয়ে নেই স্সেহ অর্থাৎ ভালোবাসা । বার 
বিলাসিনীরা কৃষে অর্থাৎ পাঁপে আসক্তা অথচ হিরণ্যকশিপুর অর্থাৎ 
স্বর্ণ ও অন্নবস্ত্রের অনুরক্তা ! মেরুপবৰবতের নিতম্ব যেমন সহস্র 
কিস্পুরুষের বাসস্থান, তেমনি গণিকার বিশাল নিতন্বে সহস্র কুৎসিত 
পুরুষের অধিবাস ; রাজনীতিতে “অনর্থসংযোগ” যেমন সবদা 
পরিহত্তব্য, তেমনি পণ্যাঙ্গনারাও “অনর্থসংযোগ” অর্থাৎ অর্থহীন 
পুরুষের সম্পর্ক পরিহার করে। পদ্ম যেমন “বহুমিত্রকরবিদারণে” অর্থাৎ 
বনু স্র্যকিরণে বিকশিত হয়, তেমনি “বহুমিত্রকরবিদাঁরণে+ অর্থাৎ 
বনু প্রণয়ীর নখাঘাতে অভ্যদয় লাভ করে ; ডাকিনীরা যেমন “রক্ত- 
আকর্ষণকৌশল+ অর্থাৎ রক্ত চোষণের উপায় জানে, তেমনি ভাকিনীর 
মতো! বেশবধুরা রক্ত-আকর্ষণকৌশল অর্থাৎ অন্থুরক্ত কামুককে 
আকর্ষণের কায়দা জানে ২ ক্ষুত্রা অর্থাৎ মধুমক্ষিকারা মধুপান কালে 
ফুলকে বহুক্ষণ চুন্বন করে, তেমনি ক্ষুদ্রা অর্থাৎ পুংশ্চলীর। পুরুষকে 
নিঃস্ব করার জন্য দীর্ঘকাল চুম্বনদাঁনে আপ্যায়ন করে ;ঃ কঠিন চুম্বক 
যেমন অন্য পদার্থের সঙ্গে মিশ্রিত হলেও লোহাকে আকর্ষণ করে, 
তেমনি কঠোরহ্ৃদয়া বেশ্যারা বিষয়াসক্ত পুরুষকে নিজের প্রতি 
আকর্ষণ করে + শুঙ্গাররাগে সজ্জিত অর্থাৎ সিন্দুর প্রভৃতিতে অলং- 
কৃতা হস্তিনী যেমন মাহুতের দ্বারা নিতম্বদেশে প্রদত্ত আঘাত সহ্য 
করে, তেমনি বারযৌবার। কামুকের প্রতি শ্বঙ্গারের অনুরাগ প্রকাশ 
করে, এবং নিতম্ব পীড়ন সহ করে ঃ যেমন অল্পদামী কেৌটার উপরি- 
ভাগে মনোৌলোভ। কাঁরুকাধ থাকলেও তা অস্তঃপারশুন্” তেমনি এর! 
বনুযূল্য পোষাকে সজ্জিত হলেও অস্তঃসারহীন । যে হতভাগ্যেরা 


রাজতন্ত্র ও সমাজদর্পপ ১২৩ 


বারবধূর প্রেমে অনুরক্ত হয়, তারা দরিদ্র ভিক্ষুকের মতো জোড়হাতে 
প্রত্যাগমন করে। 


গণিকা বসভ্তসেনার বাসভবন 
[ মচ্ছকটিক, চতুর্থ অঙ্ক এ 


বাঃ! গণিকা বসন্তসেনার গ্রহদ্ধারের কি অপূর্ব বাহার ! চারিদিক 
জল দিয়ে ধোওয়া, পরিক্ষার-পরিচ্ছন্ন, গোময়লিপ্ত । কতে। রকমের 
স্থগন্ধি কুস্থমের গুচ্চ দিয়ে সাজানো । হাতীর দাতের উন্নত তোরণে 
বাহারী সিংহদ্বার যেন আকাশকে দেখার কৌতৃহলে মাথা তুলে 
ঈড়িয়ে আছে ; মল্লিকা ফুলের রাশী বাশী মাল! বাতাসে 
আন্দোলিত-_যেন ইন্দ্রের বাহন এরাবতের বিশাল শুশ্ড়। তোরণেব 
মাথায় মণিখচিত সারি সারি সৌভাগ্য পতাকা হাওয়ায় উড়ছে, 
সিংদরজ! কি হীরেমাণিকবসানো সুন্দর আঙ্গুল দিয়ে অভার্থন। 
জানাচ্ছে! প্রবেশদ্বারের হই পার্থ স্তস্তবেদিকাঁর উপরে সবুজ আতর 
পল্পবে সাজানো স্ষটিকনিমিত ছুটি মঙ্গলঘট । রূপোর পাল্লাবসানে। 
সোনার কপাট জোড়া হিরণ্যকশিপুর বক্ষোদেশের মতো কী কঠিন 
আর হছৃর্ভেছ্য ! 

প্রথম মহলে দেখা যাচ্ছে চাদ, শাখ আর শ্বেতপদ্মের মতো শুভ্র 
প্রাসাদশ্রেণী ;ঃ সমস্ত ঘরগুলি পরিক্ষার ধবধবে, মাঝে মাঝে রত্বের 
কারুকার্ধ, সোনার পাতায় মোড়া মসিড়ি। মুক্তামালায় সাজানো 
স্কটিকের জানালাগুলি যেন চা(দমুখ দিয়ে উজ্জয়িনীর দিকে তাকিয়ে 
আছে । এখানে দেখছি দৌবারিক পণ্ডিত ব্রাক্ষণের মতে। দিব্যি 
আরামে ঘুমিয়ে পড়েছে । ওদিকে কতকখুলে। কাঁক কলমাচালের 
দইমাখ।নো ভাত পুজার থালার মধ্যে দেখে লোভে পড়লেও 
চুনগোলা ভেবে খেতে সাহস পাচ্ছে না। 

ছ্বিতীষ মহলে দেখছি গাড়ী টানার বলদগুলে। বাঁধা রয়েছে » 
ঘাস আর ভূষি খেয়ে পুষ্ট তাদের চেহারা, তেলচক্চকে শিড,। 


১২৪ ভারতীয়-সাহিত্য-রতু-সংকলন 


অপমানিত কুলীন ব্রাহ্মণের মতো এ মহিবটি ফৌস্‌ ফোস্‌ করছে ; যুদ্ধ 
থেকে ফিরে আসা মল্পযোদ্ধার মতো এই ভেড়াটির ঘাড় ডলে 
দিচ্ছে; এদিকে কেউ ঘোড়ার ঘাড়ের চুল আঁচড়ে দিচ্ছে । ঘোড়া 
শালায় একট বাঁদরকে দেখছি চোরের মতো শক্ত ক'রে বেঁধে 
রেখেছে ১ ওদিকে আবার হাতীপালকরা হাতীগুলোকে সিদ্ধ ভাতের 
খিমাখানেো পিগু খাওয়াচ্ছে । 

তৃতীয় মহলে বিস্তবান বুধকদের জন্ঠ আসনাদি পাতা । পাশার 
খাটে অর্ধপঠিত একটি বই খোল পড়ে রয়েছে । অন্য একটি পাশার 
খাটে সোনা দিয়ে তৈরী পাশার ঘু'টি সাজানো । আবার কামশান্ত্ে 
নিপুণ গণিকা আর বুদ্ধ বিটরা নানা রডের ছবিওয়ালা চিত্রফলক 
হাতে নিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে । 

চতুর্থ মহলে দেখছি যুবতীর! ম্বঙ্গ বাঁজাচ্ছে, মেঘের মতো। 
গুরুগন্ভীর আওয়াজ, আর সেই সঙ্গে সমান তালে বাজছে আকাশ 
থেকে খসে পড়া ক্ষীণপুণ্য তারার মতো কাসার করতালগুলি | ভ্রমর- 
গুগ্জনের মতে মিষ্টি সুরে বাঁশী বাজছে ; কোন শিল্পী তার বীণাটীকে 
ঈধ্যাপ্রণয়কুপিতা নারীর মতো কোলে ক'রে আড্লের আচড়ে 
বাজিয়ে চলেছে । ওদিকে তরুণী গণিকাদের কঠ্‌ত্বর শোন! যাচ্ছে, 
মধুপানমন্ত মৌমাছিদের মতো মিষ্টি আওয়াজ, এর! সব গাঁন নাচ 
আর আদিরসের অভিনয় শিখছে । ঠাণ্ডা বাতাস ধরার জন্য জল- 
কলসগুলি উল্টো ক'রে জানলায় জানলায় ঝোলান রয়েছে । 

পঞ্চম মহল হিং আর তেলের গন্ধে ভরপুর ; এখানে গরীব 
মানুষের লোভ সামলানো মহা দায় । প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চুলোর মুখ 
থেকে কতো। রকম সুগন্ধি ধুয়ে! বেরোচ্ছে_ উন্থুনগুলো যেন নিশ্বাস 
হাড়ছে । নানা রকমের খাছ্দ্রব্য তৈরী হচ্ছে । এখানে দেখছি 
কশাই ছেলেটি কাট। পশুর পেটের মাংস ছে"ড়। কাপড়ের মতো 
ধোলাই করছে । ওদিকে স্থপকার কতো রকমের মিষ্টি আর ভাজা 
তৈরী করছে । এই মহল্লায় বনুমূল্য অলংকার পরে সুন্দরী বারবধূ 


রাজতন্ত্র ও সমাজদর্পশ ১২৫ 


আর বিট পামররা ভীড় জমিয়েছে, মনে হচ্ছে অগ্সরা-গন্ধবদের 
হাট বসেছে । 

বন্ঠ মহলে দেখছি স্বর্ণরত্বের তোরণগুলি শোভা পাচ্ছে, এগুলি 
নীল। দিয়ে এমনভাবে তরী মনে হচ্ছে সারি সারি রামধন্ু । ওদিকে 
রত্বকাররা পরস্পর মণিমাণিক্য যাচাই করছে__বৈদৃধ, মুক্তা, প্রবাল, 
পুম্পরাগ, ইক্জনীল, পদ্মরাগ, মরকত আরে! কতো কি। সোনার 
অলংকারে চুণি বসানে। হচ্ছে ; কতো রকমারী সোনার গয়না ; লাল 
স্থতোয় মুক্তোর মালা গাথা হচ্ছে; বৈদূর্মণির উপর চমকানো! 
পালিশ * শীখ কেটে টুকরো টুকরে। কর হচ্ছে, প্রবাল শাণে ঘষছে, 
ভিজে কুস্কম শুকোতো৷ দিয়েছে, কক্তরী জলে ভিজি?য নরম করা 
হচ্চে ; চন্দন খযছে ; নানা রকমের গন্গদ্রব্য মেশানো হচ্চে । 
লম্পটদের হাতে কপুরিমেশানো পান বিতবণ করছে গণিকারা ; 
তাদের বাঁক চে(খের চাঁউনি, হাঁসির ফোয়ারা, অশ্লীল ভাষা আর 
বাবে বারে মদ খাঁওয়।সব মিলে আসর বেশ জমে উঠেছে ! 

সপ্তম মহলটি পক্ষিশীলা। ছোট ছোট খোপে পায়রাগুলি 
জোড়ায় জোড়ায় দিব্যি আনন্দে একে অপরকে চুম্বন করছে । 
খাঁচার নধ্যে শুকপাখীটি দইনাখানেো ভাত খেয়ে ব্রাহ্মণের মতো 
বেদমন্ত্র আবৃত্তি করছে ঃ এই সারিকাটি আবার প্রভুর আছুরে দাসীর 
মতো বকৃবকৃ ক'রে চলেছে ; ওখানে একটি কোকিল নানা রক্মেব 
কলের রস খেয়ে ছষ্টা দাসীর মতে? কুজন করছে । ছীড়ের সঙ্গে 
সারি সারি খাঁচা ঝুলছে তাঁর মধ্যে কোয়েল পাখীরা ঝগড়। 
করছে ঃ তিতির পাখীর পরস্পর আলাপ করছে ; নবী পায়রাগুলো। 
একে অপরকে তাড়া করছে ; পোষা মযুরটি যেন মণিমাণিক্য দিয়ে 
সাজানো বিচিত্র পেখম মেলে দিয়ে নাচতে নীচতে বৌ্রদগ্ধ 
প্রাসাদকে বাতাস করছে ₹ গলিত জ্যোৎসাধারার মতো রাজহাসগুলি 
যেন বিল্লাসগতি শিক্ষার জন্য সুন্দরীদের পিছনে পিছনে চলেছে * 
গৃহসারসগ্লি বুড়ো নপুংসকদের মতো আস্তে আস্তে পা ফেলে ফেলে 


১২৬ ভারতীয়-সাহিত্য-রত্ব-সংকলন 


এগোচ্ছে । সত্যিই আশ্চর্য! এই' বারবধু কতো! রকমের পাখী 
সংগ্রহ করেছে- যেন স্বর্গের নন্দনবন সাজিয়েছে৯ । 


১। জঅগ্তমে প্রকোন্ঠে সংশ্লিষ্ট বিহঙ্গবাটী-সুখনিষপ্রানি অন্যোন্য-চুশ্ষন-পরাণি 
দুখমনুভবস্তি পারাবতমিথুনানি । দধিভক্তপূরিতোদরঃ ব্রাঙ্গণ ইব সুক্তং 
পঠতি পঞ্জরশুকঃ। ইয়মপরা সন্মাননা লব্বপ্রসরা ইব গ্ৃহদীপী অধিকং 
কুর্কুরায়তে মদন-সারিকা । অনেকফলরসাস্বাদপ্রহ্ৃউটকঠ1 কুম্তদাসীব কুজতি 
পরপুষ্টা। আলম্িতা নাগদস্তেু পঞ্জরপরম্পরাঁঃ। যোধ্যন্তে লাঁবকাঁঃ। 
আলাপ্যন্তে কপিঞ্ুলাঁঃ। প্রেষ্যন্তে পঞ্জরকপোতাঃ | ইতস্ততো! বিবিধমণি- 
চিত্রিত ইবায়ং সহর্ধং নৃতান্তি অবিকিরণসন্তপ্তং পক্ষোৎ্ক্ষেপৈঃ বিধুবতীব 
প্রাসাদং গৃহময়ূরাঃ | ইহ পিশ্ভীকৃতা ইব চন্দ্রপাদাঃ পদগতিং শিক্ষমাণানীব 
কামিনীনাং পশ্চাৎ পরিভ্রমন্তি রাজহংসমিথুনানি। এতে অপরে বৃদ্ধমহল্লক! 
ইব ইতস্তত: সঞ্চরস্তি গৃহসারসাঃ। আশ্চর্ংং তভোঃ! প্রসারণং কৃতং 
গণিকায়াঃ নানাপক্ষিসমূহৈঃ, ষৎ সতাং খলু নন্দনবনমিব মে গণিকাগৃহং 
প্রতিভাসতে ৷ 


নাত্রী 2 জরুপসী ও ব্বিব্াভিণী 


রাঁবণের দৃষ্িপথে সীতা 


[ বাল্মীকি রামায়ণে অরণ্যকাণ্ড ] 


দণ্ডকারণ্যে কুটিব নিমাণ ক'বে বসবাস করছেন রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা । 
একদিন রাবণের পরামশে স্বর্মুগের রূপ ধ'রে ছলন! করতে এল 
মারীচ। সীতার প্রার্থনা পুরণ করতে রাম ছুটলেন মাক মবগেব 
পাশ্চাতে ; কপট বাক্ষসের ছলনায় লক্ষ্ণও বহুদূরে নীত হলেন । 
এই স্থযোগে ছবাত্মা রাবণ দূর থেকে দেখলেন সীত।কে-যেমন গাঁও 
অন্ধকার চন্দ্রন্তধহীনা সন্ধাকে দেখে । তারপব তণাচ্জাদিত কুপেব 
মতে? কুটিলম৩ দশানন পরিব্রাজক সন্যাসীর বেশে আচ্ছাদিত হয়ে 
ধীর পদক্ষেপে কুটীবেব অভিমুখে এলেন, দেখলেন রাঁজকুলবধু সীতার 
অনিন্দনীয় কূপ £ 

পর্ণশালায় বিরাজিতা বাম্পশোকপপ্রিগ্রুতা সীতা, 

পুর্ণ চন্দ্রের মতে? আনন, সরস অধর, রুচিব দশন ; 

হুঃখাতী জানকী যেন চন্দ্রহীনা তামসী রজনী । 

বৈদেহীর যে যে অঙ্গে দৃষ্টি পড়ে তাব__ 

সেখানেই মগ্ন হয়ে থাকে নয়ন ও মন, 

পীতকৌষেয় বাস, বিকচ কমলদলসম আখি । 
তখন ছুষ্টচেতা নিশাচর আবও কাছে এগিয়ে এলেন ; বেদমন্ত্র আগন্ভি 
করতে করতে কামান্ধ রাক্ষস নির্জনে সীতাকে বললেন 2 

ওগো সুগাত্রী ! কাঞ্চনপ্রতিমার তুল্য তোমার তনু, 

ভ্রিলে।কের অনুপমা তৃমি-যেন কমলভীনা কমলা১ । 


রি পা স্পিন  স্পরতি পট পি শা পা শা সা পছি উঠ পরস্পর পি পি পট টিন গল পা পণ এ পা পা 


১। স তাংরুচিবদক্তোষীং পূর্ণচন্দ্রনিভাননাং 
আপীনাং পর্ণশালায্বাং বাম্পশোৌকপরিপ্লী তাঁম্‌। 
বামলম্মণহীীনাং তাং চিস্তাশোকপরাক্ষপাম্‌ 
রজসা মহতাচ্ছন্নামচন্দ্রাং রজনীমিব। 


১২৮ 


১1 


ভারতীয়-সাহিত্য-বত্ব-সংকলন 


ওগো শুচিস্মিত চারুবদনা স্ুনয়ন। বিলাসিনী, 

ওগো ভীরু ! তুমি যেন আজ কুস্ুমিতা বনানী ; 
সুবৃত্ত-সংহত-স্চারু তোমার পীন পয়োধর, 

উরসে মণি-মুক্তা আর স্থবর্ণের মণ্ডন ; 
লীতকৌষেয়বসন। জ্বর্ণবরণী কে তুমি সুন্দরী ? 

শোভনা ! তুমি কি মুক্তিমতী লঙ্জী, কীন্তি, শ্রী, লক্ষ্মী ? 
কামচারিণী বিভূতি, নাকি কামপ্রিয়। রতি ? 
শুজ-সম-স্থচারু দশনে পক দাডিন্বের কান্তি, 
স্থস্থিত-রম্য ভ্রলতায় ভূষিত মুখমণ্ডল, 

স্থঠাম-সরস পেলব স্বন্দর অধর+১ 


দদর্শ যদ্‌ যদ্‌ তবদেহা! গাত্রং চক্ষুর্ননোহবরম্ 
নশশাক ততো! হতুঁং দশং মগ্র।/মিবাবশঃ | 
ফুল্লপল্মবিশালাক্ষীং গীতকোৌষেয়বাসিনীম্‌। 
তামুবাচ কামার্ত! রাবণে! াক্ষসেশ্বর 
বিভ্রাজমানাং বপুষ! কাঞ্চনীং প্রতিমামিব | 
অনুত্তমাং ভ্রিলোকেষু পদ্নহীনামিব শ্রিয়ম্‌। 
চাকুশ্মিতে চাক্ুমুখি চারুনেত্রে বিলাসিনি 
অতীব ভ্রাজ্ঞসে ভীরু বনরাজীব পুষ্পিতা । 
মণিপ্রবেকাভরণৌ করুচিরৌ তে পয়োধো। 
মুক্তাহেমচিতে৷ পীনৌ রত্ুভুষ্টৌ মনোহর । 
হদ্যাবপুযুচিতে রৃতোৌ সংহতৌ তে বিরাজতঃ 
কা ত্বং কাঞ্চনগর্ভাভে পীতকৌষেয়বাসিনী, 
মালাং পদ্মোষ্পলযুতাং বিভ্রতী প্রিয়দর্শন! 
হ্রীঃ কীতিঃ শ্রীঃ শুভ। লক্ষ্ীরাসাং কা ত্বং বরাননে ? 
ভূতিবা ত্বং বরারোছে রতি স্বরচারিণী? 
সমাঃ শিখরিণঃ দিঞ্ধাঃ পাশুব। দশনাভ্তভব 
স্বসংস্থিতে চ কান্তে চ জবৌ বদনভূষণে । 


নারী £ রূপসী ও বিরহিণী ১২৯ 


নর 


শ্র্পা ৯ 


১। সুপ্রভ হ্বকুমারো চান্বূপে সুসংস্থিতো 


তণ্ত কাঞ্চনের মতো ঢলঢল অনুপম লাবণি, 
স্ুপ্রমাণ-সমুন্নত সুবিন্তস্ত কর্ণে কাঞ্চন কুগ্ডল, 

ওগো স্থুশ্রোণী ! তোমার করপদ্ধে অতুল লালিমা, 
রোমরাজীর সরলরেখায় দ্বিধা ভক্ত জঘন, 
করিকরের তুল্য বৃ ক্রমশ ক্ষীণ গুক উরু, 

কবে সুকুমার অঙ্গুলী, দিব্য শোভন তলদেশ, 
পদ্মকোষসদৃশ মস্থণ কোমল চরণেব রমণীয় বিহ্ঠাস, 
রক্তিমপ্রাস্ত আকর্ণ নয়নে ঘনকুঞ্ণ তারা, 

স্চাক কেশ আর মুষ্টি গ্রাহ্য ক্ষীণ কটি১। 


নিদ্রিতা রীজকুমারী অন্দালিকা। 
[ দশকুমারচরিত, দ্বিতীয় উচ্ছাস ] 


ব।জবাঁহন দেখলেন নিদ্রামগ্না রাজকুমাবী অস্বালিক।কে, 
দক্ষিণ চরণের সুন্দর তলদেশের উপব ভব রেখে 
বাম চরণের মনোহরণ পাতাখানি পড়ে রয়েছে । 


শান পারি শার্শা রা 


হ্বপীনে দর্শনীয়ো সংহতো চ ববাঁননে 
অনুবূপোৌ চ বজ্ঞস্ত কপোলো। তব স্বন্দৰি 
তণ্তকাঞ্চধনসংবীতো স্বভাবাৎ সংস্কৃতৌ শুভো । 
অনু রূপঞ্চ তে মধ্যং হূর্বলং চাকুহাসিনি 
রোমরাজ্য। বিভক্তঞ্চ দ্বিধেব তব সুন্দরি 
বিশালং জঘনং পীনমুব্ধ গঞ্জ করোপমৌ 
সুকৃমারাঙ্ীলী ফিবেী সুকুমারতলোৌ শুভৌ । 
চরণৌ সংহতাঁবেতো পরস্পরবিভূষণো 
সঞ্চাররমে্যৌ চ শুতে পদ্মকোষসমপ্রভৌ। 
বিশালে বিমলে নেত্রে বক্তান্তে নীলতারকে 
করসংরতমধ্যাসি হৃকেশী সংহতত্তশী। 


১৩৩ ভারতীয়-সাহিত্য-রতু-সংকলন 


ভারি মিগি দেখাচ্ছে তো একজোঁড়া,.তুজলতুলে গোছ। 

ছুটি জঙ্ঘা পরস্পরকে তারা জড়িয়ে, 

ছুটি জানু-_-কোমিল অল্পকুর্চিত তাদের রেখা, 

ছুটি উরু-_একটু লতানো,, 

নিতম্বের উপর শ্রস্ত যুক্ত একখানি ভুজলতার লালিত্য, 

অন্ত বাহুখানি কুঞ্চিত হ'য়ে উত্তানিত করপল্পবের মধ্যে 

ধ'রে রয়েছে সুন্দর শিরোভাগ 

লীলাভরে এলিয়ে পড়েছে প্রীবা, 

গ্রীবার হেমস্ত্রে পদ্মপরাঁগমণির একখানি ধুকধুকি জ্বলছে, 
শ্রোনীমণ্ডলের রেখাটি যেন একটু বাঁকানো, 

চীনাংশুকের অধোবাস নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন ক'রে রয়েছে দেহটিকে,১ 
মৃছ নিঃশ্বাসে ধীরে ধীরে কাপছে স্তনমুকুলের কাচিন্ | 

একটি কান চাপা, অর্ধেক দেখ। যাচ্ছে কুণ্ডল, 

অন্য কানটি স্পষ্ট, উপরে ভাসা, 

কুগুলের রত্বুকতণ্রিক। থেকে ভাঙাভাঙ1 চুলগুলির উপব 

ছড়িয়ে পড়েছে কিরণের হলুদ রঙের রেণু । 

মুখের ভিতরখানি ট্রকট্ুকে লাল ; 

ওপাশের গালের নীচে হাতখাঁনির মায়া» 

কানপাশীর যেন নবকলনা ; 

আর উপরগাঁলের আয়নাটিতে ছায়া পড়েছে বিত।নের ফুলকারীব 
ফুটফুটে নতুন ফোটা যেন তিল ; 
ঘুমভরা নয়নে নীল পদ্মের মুদিত মহিমা; 


সর্প তি শা এরা এটি টি পা্টাল শা সি টি স্পা স্পা তা রা 


১। কুহ্বমলবচ্ছুপ্সিতপর্যস্তে পর্ষঙ্কতলে দক্ষিণপাদপাঞ্তযধোভাগা হুবলি- 
তেতরচরণা গ্রপুষ্ঠম্‌, ঈষদূবিৃতগুল্ফসন্ধি, পরস্পরাপ্নি্জজ্বাকাগুম্ঠ আকুষ্চি- 
তকোমলোভয়জাহ্‌, কিঞ্চিদেল্লিতোরুদণুযুগলম্, অধিনিতন্বঅস্ত-মুক্তিকভুজল- 
তাগ্রপেশলম্, অপাশ্রয্সাস্ত-নি মিশা কুঞ্চিতে তরভুজলতো1ত্ানতল-করকিসলয়্ম্, 
আতুগ্রশ্রো ণিমগুলম্‌ অতিশ্নিষ্টচীনাংশুকান্তরীয়ম্‌। 
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নিশ্চল ভূরুর বিজয়পতাকাটি কাপছে না; 

শিথিল হ'য়ে পড়েছে চন্দনের তিলকখানি শ্রমজলের পুলকে, 
মুখের উপর হালকা হাওয়ায় ধীরে ধীরে ছুলছে অলকের লতিকা ৷ 
শয্যার একপাশ চেপে শুয়ে রয়েছেন রাজনন্দিনী অন্ব।লিকা 
বিজ্রন্ধস্প্তা_শরতের শুভ্র মেঘে সৌদামিনীর এক স্বপ্র। 


গন্ধর্বরাঁজতনয়। কুমারী কাদক্বরী 
[ কাদহ্বরী । রচয়িতা বাণভট্ট ] 


সথী মহাশ্বেতার অনুরোধে নায়ক চন্দ্রাপীড় তার সঙ্গে হেমকুটপবতে 
গন্ধররাঁজ চিত্ররথের কন্যান্তঃপুরে আগমন করলেন। সেখানে 
অনুপম সুন্দরীদের সমাবেশ । কুমারীপুরীতে তরুণীদের মুখশৌভায় 
যেন জ্যোৎস্ার বাধার » কটাক্ষে নীলোৌৎপলবনের সমারোহ ; 
জ্রবিলাসে অনঙ্গধন্থুর ঘূর্ণন ; কৃষ্ণ কুস্তলের অন্ধকারে কৃষ্ণপক্ষের 
প্রদোষ ; হাসির বর্ণীধারায় বসম্তদিনের কুস্থমসৌন্দর্য ; নিঃশ্বাসবায়ুর 
সৌরভে মলয়-মারুতের সুগন্ধ ; কপোলের আভায় সহজ্র মণিদর্পণ ; 
করতলের রক্তিমায় অগণিত রক্তপদ্মের লাবণ্য, যৌবনবিকারে সহস্র 
কামদেবের পুনজন্ম । 

সেই সুন্দরীদের গালের লালিমাই তাদের মুখপ্রক্ষালনের জল ; 
চোখছুটিই কর্ণেৎপল ; হাসির শোঁভাই অঙ্গরাগ, নিঃশ্বাপবায়ু 
ওগুসাধনগন্ধ ; অধরের ছ্যতিই কুমকুম ঃ আলাপই বাীণার ঝংকার ; 
ভুজলতাই চাঁপার মাল; করতলই লীলাকমল, স্তনই দর্পণ, অঙ্গের 
লাঁবণ্যই বস্ত্রের আবরণ, জঘনমণ্ডন লীল1 বিলাসের মণিশীল। ; 
মনোহারী অস্কুলির রক্তিমাই চরণের অলক্তক১ । 


শপ পা পাস্পািশ্পাস্িপা স্পা স্পা নিশা স্পা 


১। যত্র চ কন্যকাজনষ্য কপোলতলালোক এক মুখপ্রক্ষালনম্‌, 
লোচনান্দি এব কর্ণোৎপলানি, হৃসিতচ্ছবয় এব অঙ্গরাগঃ, নিঃশ্বাসা এব 
অধিবাসগন্ধপ্রযুভ্তয়:, অধরহ্যতিরেব কুঙ্কুমান্থলেপনম্ আলাপা এব তন্ত্রী- 
নিনশদাঃ, ভুজলতা এব চম্পকমালাঃ, করতলানি এব লীলাকমলানি, শুন 


পপ পর পরশ প্র তা পর তা পা পার্ট তা শপ পা শপ 


১৩২. ভারতীয়-সাহিতা-রত্ু-সংকলন 


প্রাসাদের অস্তঃপুরে শ্রীমপ্তিত বিলাসগৃহ ; তার মধ্যদেশে অনতি- 
বৃহৎ পালক্ক। খানে উপবিষ্টা রাজনন্দিনী কুমারী কাদম্বরী £ 

শুভ উপাধানে বস্কিমভাবে ন্যস্ত তার বাম বাহুলতা, 

হই পাশে চামরধারিণীদের লীলাফ়িত চামর-আন্দোলন, 

মণিময় ভিত্তিতে উদ্ভাসিত সেই প্রতিবিশ্ব ; 

গৃহভিত্তির দর্পণগুজিও যেন তার বূপপিপাসায় উৎসুক, 

যেমনি বেজে ওঠে রাজকুমারীর অলম্কার-শিপ্জন, 

নাচ শুরু করে গৃহ-ময়ুরের দল । 

অনিন্দ্য সুন্দরীর অপরূপ লাবণ্যে- 

চোখের পলকহা'র। গৃহ-পরিজন ; 

দেহক্রীর সব শুভ লক্ষণ সন্নদ্ধ তার অঙ্গে ৷ 

কাদম্বরীর কৈশোরের ঈষৎ পুণ্যফল সমাপ্ত হ'লে 

যৌবনের সমারোহে তন্ুতে জেগেছে জোয়ার-_ 

তারুণ্যের এক অমূল্য নিধি । 

রক্তিম চরণকমলে অন্থপম লাবণ্য-_ 

যেন প্রবালমণির আলোকধারায় স্রোতের প্রবাহ ; 

আলতায় রাঙানে। যুগল চরণ, 

প্রতি অঙ্গথুলীতে এক একটি রক্তবর্ণ মণি-_ 

যেন লাবণ্যবারির রক্তিম ধারা ; 

বিশাল নিতম্বের ভারে ক্লাস্ত ছুটি উর, 

পাদপদ্মে মণিময় নূপুর, 

বৃপুরের কিরণরাজি ছলনায় স্পর্শ করছে জঘন্ম ৷ 

কাদম্বরী বিধাতার হাতে এক শিলন্যন্তি, 

নির্মীণকালে অজ্রষ্টা দৃঢ়ভাবে নিপীভন করেছিলেন কটিদেশ, 

তাই গড়িয়ে পড়েছিল লাবণ্যের একটি ধার।, 


শা পলি শাসিত লা পাাসটিপা ৬ শাপলা পস্স্পিশা পরি তি তস্টিশরি | পিসি পর্ণ সিরা তি সপর্লিসি পি শি শ্পসিপাি সপ সরি এরি পি সপ পারি পর সি 


এব দর্পণা2, ভিজদৈহতিত এব শুকাবগুঃনম্‌, জঘন্স্থলনি এব বিলাসমসশি- 
শিলাতজল'নিঃ কোমলাস্কুলিরেব চর্পাজ্ভকবরাগঃ। 
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বিপুল জঘনের আঘাতে সে ধারা হোল দ্বিধাভগ্র_ 

সেই ছই আ্োতের পরিণতি ছুটি রমণীয় উরু । 

অনিন্দনীয় জঘনে স্ুবর্ণমেখলা, 

গুরু নিতম্বে রত্বরালোকের আঁবরণ-_ 

যেন পরপুরুষের দৃষ্টি নিবারণের ছলন1 ; 

রশনাকলাপে নিতম্বের গরিমাই গৌরব পেয়েছে, 

আর জেগেছে স্পর্শ সখের রোমাঞ্চ ! 

নিখিল প্রেমিকের চিত্ত আশ্রয় করেছে তার জঘন, 

তাই সে অতি গুরুভার, 

কাদম্বরীর কটিদেশের সাধ জেগেছিল মুখদশনে, 

কিন্তু উন্নত স্তনের উচ্চতায় সে পেল বাধা, 

তারই ছুঃখে কটি ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর ৷ 

স্থনিম্ন নাভিমণ্ডল-_নদীর স্রোতে এক গভীর আবর্ত ; 

বিধাতার অঙ্কুলিভারে যেন তার স্যষ্টি , 

কৃষ্ণ রোমরাজিতে রেখাঁয়িত মহনীয় কীত্তি-_ 

সেকি অনঙ্গ দেবতার ত্রিভুবনবিজয় বাতা ! 

সুঠাম কঞ্ছে মণিময় হার, 

তাঁরই কিবণচ্ছটায়ি উদ্ভাসিত চিবুক-_ 

যেন আলোর হাত দিয়ে ধরেছে স্তনভারে ম্লান মুখখানি । 

সরস-রক্তিম যুগল ওষ্ঠ-_ 

যেন নব যৌবনের ঢেউ লেগে অন্ুরাগ-সাগরে যুগল তরঙ্গ ; 

রক্তিম আভায় তুলতুলে ছটি গাল-_ 
... কেন মদে পুল ঘট বিদক+। . ... 

১। নিপতিত-দকললোকভরেণ ইব অতিগুরুনিতম্ব।ম, উন্নতকুচাস্তরিত- 
মুখদর্শনহঃখেন ইব ক্ষীয়মাণমধ্যভাগাম্‌, প্রজাপতেঃ স্পৃশতঃ সৌকুমার্যাৎ 
অঙুলিমুদ্রামিব নিমগ্রাং নাভিমণুলীম্‌ আবতিনীম্‌ উদ্‌বহস্তীম্‌, ব্রিভুবন- 
জয়প্রশস্তিবর্ণাবলীমিব লিখিতাং মন্মথেন রোমরাজিমঞ্জনীং বিভ্রাণাম্ 


পট শর্শি পা পা তারি পার্টি সপর্ট শরির 


১৩৪ ভারতীয়-সাহিত্য-রত্ু-সংকলন 


আকর্ণবিস্তত রক্তিমপ্রীস্ত নয়ন, 

নাসিকা-_কামের প্রিয়তম রতির বীণাযন্ত্রের ছড়, 
ছুটি ভ্র--মদমত্ত হস্তীর মদবারির ধারা, 

কপালের তিলক- _কাঁমদেবের দ্বিতীয় হৃদয় ; 
মুখমগ্ডলে তরল মনঃশিলার প্রসাধন, 

কর্ণে পত্র ও মকরের আকৃতি মণিকুণ্ডল, 

সীমস্ভতে একখগ্ড উজ্জ্বল রত । 


বাজনন্দিনী উদয়নস্ুন্দরী 
[ উদয়নস্থন্দরীকথা । লেখক-লসোভডল ] 


রাজপ্রাসাদে কন্ঠান্তঃপুরের স্বামিনী রম্যদর্শন! তরুণী উদ্দয়নস্ুন্দরী । 
স্থলন্িত অঙ্গুলীতে সাজানো তার চরণযুগ-_ 

যেন লাবণ্যজলের সরোবরে সাতার কেটে ক্লান্ত তারা ; 
কেতকী-কুডঅলের মতে! শুভ্র বুল ছুটি জভ্ঘা_ 

যেন কামদেবের সুবর্ণ প্রহরণ ; 

পীন উরুতে শোৌভমান যুগল নিতম্ব 

যেন অনঙ্গের রণ-রথ ১ 

মণিপট্রিকার বলয়ে ঘের। স্বর্ণমেখলার গরিমায় বমণীয় সে নিতম্ব 
__যেন মদনরাজার সুরক্ষিত গিরিতুর্গ | 

শুম্তের মতো স্থগোল সুন্দর নাভিবিম্ব-_বিধাতার অনুপম স্যষ্তি । 
নাভিনিয়ে রোমরাজির ক্ষীণ সরলরেখা-_ 

যেন ধনুধিদ কাম অহংকারবশে নিক্ষেপ করেছেন এক লোৌহশলাকা,১ 


৯ পাসিশপশি হা বিলপার 





সিসির স্র্টিশ পপির পর পা সপ স্পা পাপ সত সিল সিপাান্পিা স্পা পাটা শা সপ পি পা এপ তা পিছ পাদ লা 


শ্তনভারাবনম্যমানম আননম্ইব ভন্নয়তা হারেণ উচ্চৈঃ গৃহীতচিবৃকদেশাম্‌, 
অভিনবযৌবনপবনক্ষোভিতন্য রসসাগরস্ত তরজাত্যামিব উদ্দগতাভ্যাম 
বিভ্রুমলতালোহিতাভ্যাম্‌ অধরাভ্যাম্‌্, রক্তাবদাতম্মচ্ছকাস্তিনা চ মদিরারস- 
পূর্ণ-মাণিক্য-শুক্তিসংপুটচ্ছবিনা কপোলযুগলেন*---*- 

১। লাবণ্যজলতরাৎ উত্ভীর্ধ্য শৈশবেন তটে ন্থন্তম্‌ উড্ভুপদপ্ডিকাতল্লকমিব 


নারী £ রূপসী ও বিরহিণী ১৩৪. 


মনোৌহরণ করে তার লাঁবণ্যললিত ত্রিবলী, 

বিধাতা চেয়েছিলেন কটিদেশকে ক্ষীণ করতে, 

তাই তাঁর উদর থেকে তিনবার মাংসের উপাদান সরিয়ে দিয়েছেন, 
এইভাবে স্থস্টি হোল গ্রজাঁপতির শিল্পপ্রতিমা তিলোত্তমাব ব্রিবলী ; 
আপীন-বতুল স্তনযুগলে সফল হোল সংসাঁর__ 

যেন মদন আব রতি ছটি সোনাব পেয়ালায় মদ পাঁন কবে 

উপুড় ক'রে নামিয়ে রেখেছেন পাশাপাশি । 

শঙ্ছের শুভজতাকেও হার মানিয়েছে ভাসিচ্ভঞটাব মতো শ্বেত হাব । 
বাঁধুলী ফুলের মতো কামনার অন্ুবাগ-জাগানে! সবস বিশ্বাধর ; 
নযুনেব র্ক্তিমাভায় শুভ্র ক্ষৌমবাসের মতে? পাগর কপোল, 
_-যেন মুখ শ্রীর নেপথ্য রচনা ; 

মনোবম ছই কর্ণে মণিকনকের অবতংস ; 

ভালোবাসার আবেশ জড়ানো অতুলনীয় নাসিকাঁ_ 

যেন রতিদেবীর মণিময় বিলাস দর্পণের আধাব-দণ্ড; 

দীঘল চোখ--অমুতের ছুটি দীঘ্ি ; 

যুবতীস্প্টির সার যুগল ভ্রলতা-__অদ্ধিতীয়। রৃতির নয়ন-মাঁধুরী, 
বতু্ল তিলকে অনিন্দ ভালম্লী-_ যৌবন-অশ্বাবাঁরের বহিদেশ ; 
কাঁনের পাশে একগুচ্ছ অযতুসঞ্চিত অলক-_ত্রিলোক মুগ্ধ; 
কপালে-খসে-পড়া চুলে সীমস্তমণির একটি দীপ্র মুক্তা। ৷ 


শাছি শা শা শপ পরা পা তা রী পিস্টিপরটি পাস্সিসি পাট পর তা তা তা স্পট তীর ৩ স্পর্টি  ত্িলার তা পা পরা পী পিসিশিশিছ বাণী লী 


সুললিতাঙ্কলীসঞ্চয়মুদ্ধবহতা৷ চরণয়োঃ দ্বয়েন বিরাজমানা, পুষ্পাস্ুধেন প্রহরণীা- 
কতাভ্যাং কনককেতকিসৃতিভ্যাম্‌ ইব যথোত্বরম্‌ আকারবৃতাভ্যাং জঙ্ঘাভ্যাম্‌ 
উদ্‌্ভাসমানা, ক্ষণকিক্ষিণী-গপোপশোভিনো মনোভবস্যন্দনস্য নিতম্বদ্য 
যুগেনেব পীনোব্যুগলকেন ভ্রাজমানাঃ মেখলোপরি জনিতমপণিপট্টিকাবলয়- 
প্রাকারম্‌ অনঙগভুভুজে গিরিহরগমিব গরিমবম্যং নিতন্বম্‌ উদবহস্তী, নিয়তম্‌ 
ইতঃপরতো ভব্যং নাস্তীতি বিধিন। প্রদতং শুন্াম্‌ ইব সুবৃত্তহ্যন্দরং নাভিবিদ্বম্‌ 
আবিভ্রতী, জগদেকধস্িনা মনসিজেন খধন্ুবিদ্ভীপলেপাৎ উৎক্ষিপ্তং 
সুচীনারাচমিব প্রতন্ুসরলং রোমাবলীদগ্ডম্‌ আদধানা। 


১৩৬ ভারতীয়-সাহিত্য-বত্ু-সংকলন 


যেন সাঁঝের আকাশে অরুন্ধতী নক্ষত্র । 

স্বর্দলে মণিমাণিক্যের আলোক-চুর্ণ দিয়ে তাব অঙ্গ-লাবণ্য ; 
মুক্তার অস্তঃসাঁর জলে দেহন্নান ; 

শারদ কৌমুদীতে উদ্ভাদিত তনুশ্রী। 

উদয়নস্ুন্দরী স্বপনচখরিণীর মতো প্রথম দর্শনেই হৃদয় উন্মাদিনী, 
দৃষ্টি ফলকের সপ্চারিণী লতা, 

প্রণয় আনন্দের ফল পরিণতি, 

আনন্দচবণার রসবুক্তি, 

সংসার সখের আস্বাদ উপলন্ষি১। 

তার নিশ্বাসবাযুর স্থগন্ধে ভ্রমরদল ছুটে আসে-__ 

যেন মুখচন্দ্রে কলঙ্কের নব কল্পনা ; 

স্থললিত আলাপে দন্তরাজির শোৌভ। বিচ্ছবরিত-_ 

যেন সন্ধ্যাতপে তারার! ফুটে উঠছে ; 

বঙ্ধিম কটাক্ষ বুঝি দ্বিতীয়ার টাদ__ 

তাই কর্ণকুবলয়ের অন্ধকার অপস্ত, 

শুভ্র হাঁসির ছটায় আবৃত কুচ পবতের সমুন্নত শিখর । 


প্রণয়মুগ্ধা বাঁসবদত্ত' 
[ স্ুবন্ধ-রচিত বাসবদত্তা ] 
বাসবদত্তা কন্দর্পকেতুর বিরহে বিধুরা ; তার প্রেমসন্তাপ যেন তুষের 
আগুন ; দাবাগ্নি-শিখার মতে প্রণয় গ্রাস করেছে তার সাবিক সত্তা ; 
রাজকুমারী আজ যেন বসন্তের কুস্থমসায়কের বেদনায় আচ্ছন্ন, মহা- 
দেবরূপী মলয়-মারুতের অঙ্গদহনে ক্রিষ্ট ঃ কামমোহের অন্ধকারে 
পাতাল-গুহায় প্রবিষ্ট । তার সমস্ত ইন্দ্রিয় বিকল । 


শি ৯পপাসিপিস্পির্িসিপ টিপার সিপার্টউপার্ি আশি শর স্পর্ণিছি পিসি পাস পার 





শন পসিসপর্ণিসি পারিস 


১»। স্্বপ্রাঙ্গনা ইব উন্ম দয়িত্রী হাদয়প্য, লতা ইব লোচনালোকফলকস্য, 
ফলপরিণতিরিব শ্রঙ্গাররসস্য, রসবৃতিরিব জন্মদাসাদস্য, স্বাদোপলন্ধিঃ হইৰ 
ংসারহ্াখস্য১*** | 





পাটি প্পিসিপর্শিসিপিস্পািসিরা আপি সিপািসিপট পরি সিপাস পরশ পিস পান সিসি পি পরাস্ত পেশি তোরা 


নারী £ ব্ধপসী ও বিরহিণী ১৩৭ 


কন্দর্পকেতৃকে দর্শনের পর বাসবদত্বার হৃদয়ে সে আকা হ'য়ে 
আছে, খোদিত হ'য়ে গেছে, খচিত হ'য়ে আছে, গাথ। হ'য়ে গেছে । 
সে যেন লোহার শৃঙ্খলে বাধা, বজ্লেপ দিয়ে যুক্ত । প্রণয়ী তরুণ যেন 
তার অস্থিপঞ্জরে প্রবেশ করেছে ; মর্মের মাঝে ব্যাপ্ত হ'য়ে গেছে ; 
মজ্জার সঙ্গে মিশে গেছে ; প্রাণবাযুতে ছড়িয়ে আছে ; অস্তরাআয় 
প্রবেশ কবেছে ; রক্তের কোষে দ্রবীভূত হ'য়ে আছে ₹ মাংসের সঙ্গে 
এক হ'য়ে গেছে১। 

বাসবদত্তাও তখন স্বয়ং যেন উন্মত্ত, অন্ধ, বধির, মুক, সংজ্ঞাহীন ; 
তার সব ইন্দ্রিয় নিশ্চল, মুছাগ্রস্ত। তাকে যেন ভূতে পেয়েছে ; 
যৌবন সাগরের তরল তরঙ্গ তাঁকে বেষ্টন ক'রে আছে ১ অনুরাগের 
রজ্জুতে বাধা পড়ে আছে । সে যেন অনঙ্গ-দেবতার ফুলবাঁণে 
নিখাতিত, যৌবন-রসের ভাবনায় বিহ্বল; অমূর্ত সৌন্দর্য তাকে 
বাণের মতে। বিদ্ধ করছে; দক্ষিণ সমীরণ তার জীবন সংশয়িত ক'রে 
তুলেছে২। 

প্রেমসুগ্ধা বাসবদত্তা তখন সখীদের উদ্দেশে বলতে লাগল অসংবদ্ধ 
অনেক কথা £ হায়! ওলো প্ররিয়সখী অনঙ্গলেখা, আমার বুকে রাখ 
তোর পদ্মকোমল হাত, আর তো সইতে পারি না বিরহের ছঃখজ্বালা 
ওলো। মুদ্ধা মদনমঞ্জরী, ছিটিয়ে দে অঙ্গে চন্দনের জল ; সবলা বসম্ত- 
সেনা, বেধে দে কেশপাশ ১ ওগো তরল। তরঙ্গবতী, ছড়িয়ে দে সবাঙ্গে 


১। হাদয়ে বিলিখিতমিব, উৎকীর্ণমিব» প্রত্যুপ্তমিব ; কীলিতমিব, 
নিগলিতমিব, বক্তলেপঘটিতমিব, অস্থ্িপঞ্জর প্রবিষ্টমিব* মম্নাস্তর স্থিতমিব, 
মজ্জারসশবলিতমিব, প্রাণপরিতমিব, অস্তরাত্সানম্‌ অধিঠিতমিব, কুধিরাশয়ে 
ভ্রবীভূতমিব, পললসংবিভক্তমিব কন্দর্পকেতুং মন্তমান1-** | 

২। উন্মত্তেব, অন্ধেব» বধিরেব মৃকেব, শৃন্যেব” নিরভেক্ত্িয়গ্রামেব, 
সুচ্ছাগ্ৃহীতেব, গ্রহগ্রস্তেব, ফযৌবনসাগর-তরলতরঙ্গ-পরম্পরা-পরিগতেব, 
কন্দর্পকৃহৃমবাণৈঃ কীলিতেব, রাগরজ্জুভিঃ পরিবারিতেব, শুঙ্গারবাসনা বিষয়- 
ঘুণিতেব, ূপপর্রিভাবনা-শল্য-কীলিতেব, মলয্ানিলাপন্ৃত-জীবিতেব-** 


১৩৮ ভারতীয়-সাহিত্য-বত্র-সংকলন 


কেতকীর রেণু ঃ সুন্দরী মদনমালিনী” শৈবাল-কলাপ দিয়ে গড়ে দে 
বলয় ; চপল! চিত্রলেখা» চিস্তপটে একে দে তার ছবি--যে আমার 
চিন্তচোর ; ওলো ভামিনী বিলাসবতী, অঙ্গে অঙ্গে ছড়িয়ে দে যুক্তা- 
চুণ + রাগিনী রাগলেখা, পদ্মপাতায় ঢেকে দেবুকঠ আলগোছে 
মুছিয়ে দে চোখের জল, ওলো৷ যুখিকা বেশ তো সেজেছিস ঘুথিকা- 
কুস্থমে, এবার শীতল বায়ু ছড়িয়ে দে পদ্মপাতার পাখায় । ওগে। 
নিদ্রা-দেবী, এসো, অনুগ্রহ কর আমায়১। আমার সব ইক্দ্রিয়কেই 
ধিক । বিধাতা কেন এই ছুটি নয়নের মতো সর্বাঙ্গে নয়ন নির্মাণ 
করলেন না? তা হ'লে তো আশমিটিয়ে দেখতাম আমার ্বপন- 
চারীকে ! ওগে। ভগবান অনঙ্গ, এই তোমার অঞ্জলি ; অন্ুরক্ত আমায় 
কৃপা কর। ওগো প্রেম-মহোৌৎসবের দীক্ষা গুরু মলয়বায়ু, তুমি 
স্বেচ্ছায় বহে যাও; প্রেমের দহনে আমি তো পুড়ে ছাই হয়ে গেভি । 


বিরহিণী যক্ষপ্প্রিক়। 
[ মেঘদৃতঃ উত্তরমেঘ 7 


কবি কাঁলিদাসের অমর প্রেমকাব্য মেঘদূত । শুধু বিরহবিচ্ছেদকে 
অবলম্বন ক'রে লেখা সংস্কৃত সাহিত্যে এই প্রথম প্রণয়কাব্য । প্রভু- 
শপে নিবাসিত প্্িয়াবিরহী ষক্ষ রামগিরির বিজন আশ্রমে আষাটের 


পা লো পিপি শি. পাপী পঁস্পি পিপি পসছি পর পেলো এরি ৯৯ পা শার্ট তা সরি পিপর্ট পি টিপ্স পা শার্ট পার্টি পর্ট পর্স্পিপার্টসি পার্ট পরা আর্ট পতি উপার্টি শীল তা স্পর্ি সির সপা্টা পাটি শি পাপী তোরটা তা পা পা পাটি পাশ সপ তি 


১। হা প্রিয়ে সখি ১অনঙ্গলেখে, বিতর হৃদয়ে মে পাণিপন্নম্‌, হুঃসহো! 
বিরহসস্তাপঃ | মুগ্ধে মদ্দনমঞ্জরি, সিঞ্চ অঙ্গানি চন্দনবারিণা। সবলে বসস্তসেনে, 
সংবৃণু কেশপাশম্। তরলে তরঙ্গবতি বিকির অঙ্গেধু ৫কতকধূলিম্। বামে 
মদনমালিনি, কলয় বলয়ং €শবালকলাপেন । চপলে চিত্রলেখে, চিত্তপটে 
বিলিখ চিত্তচৌরং জনম্। ভামিনি বিলাসবতি, বিক্ষিপ অবয়বেষু 
মুক্তাচুর্ণনিকব্ম্‌। বাগিণি বাঁগলেখে স্থগয় নলিনীদলনিচয়েন পয়োধরভারম্‌ । 
সুকাস্তে কাস্তিমতিঃ মন্দং মন্দমুপনয় বাম্পবিন্দুন। ঘযৃথিকালংকৃতে ঘুথিকে, 
সঞ্চারয় নলিনীদলতালবৃন্তেন আদ্র্বাতম্‌। এন ভগবতি নিদ্রেঃ অন্ুগৃহাণ 
মাম। 


নারী £ রূপসী ও বিরহিণী ১৩৯ 


প্রথম দিনে নববর্ধাব নবীন মেঘকে দেখে অলকাব বম্য নিকেতনে 
প্রোষিতপতিক। ব্রিয়তমাব কাছে কুশলবার্তী জানিষে দূত ক'বে 
পাঠালেন । যাত্রাপথে প্রেমিকেব বাতাবাহী মেঘ নগ-নদী-নগবী 
দেখতে দেখতে, প্রকৃতিব সৌন্দর্য উপভোগ কবতে কবতে “কামনাব 
মোক্ষ ধাম অলকাব মাঝে পৌছাবে আব সেখানে দেখতে পাবে 
বিবহিনী যক্ষ-প্রিষতমীকে । তাই এই বিবহব্যথাব মাঝে ৪ দযিত- 
দযিতাঁব অস্তবে মিলনেব সুৰ বেজে উঠেছে । 
একুশ 
নর্ণ জিনি স্বর্ণ চাপা, 
শন্নী তন কোমল কাঁষ, 
বন্ত ব91 অধব যেন 
নধব ছুটি বিশ্ব প্রাফ। 
তুবাব ভূষা শিখব সম 
শুভ্রতম দশনলোক, 
শীর্ণ কটি, গভীব নাভি, 
ত্রস্ত ছুটি হবিণ চোখ । 
শ্রোণীব চাপে অলস গতি 
নিতশ্যিনী চলতে নাবে, 
ঈষৎ যেন পডেছে নু'্ষে 
নিটোল ছুটি স্তনেব ভ।বে। 
বিধিব গডা প্রথম নাবী 
সেই তকণী স্ভি ম।ঝে, 
আমাব তবে অশ্ঃ »ঝবে 
শন্য ঘবে মলিন সাজে১। 
চা চি শ্যামা শিখবিদশন1 পক্ষবিস্বাধরোত্ঠী 
মধ্যে ক্ষামা চকিতহ!ব্রণীপ্রেক্ষণ। নিয্নাভিত | 





স্পা তি তার শর্ট পতি পরী এ পি স্পর্টি শর্ট সপ পার্টি পি 


১৪৩ 


শার্ট শি 


ভারতীয়-সাহিত্য-ব্ত্ু-সংকলন 
বাইশ 
সেইত আমার জীবন, সখা, 
হৃদয় সাথী হারিয়ে দূরে 
চক্রবাকীর তুল্য একা। 
বিকল বড় বিজন পুরে ! 
কয়না কথা অধিক কিছু, 
নির্জনে সে কাটায় দিন ; 
হয়ত দারুণ বিচ্ছেদে মোর 
দেখবে তারে কাস্তিহীন ! 
শীতের রাতে শিশির পাতে 
নিম্পেষিত। পদ্মসম 
ছিন্ন মলিন বূপ ধরেছে, 
ছুঃখে দেহ শীর্ণতম । 
তেইশ 
তণ্ত-ঘন দীঘল শ্বাসে 
দাগ ধরেছে মলিন ঠেঁ(টে 
নয়ন কোণে অহনিশি 
অশ্রুকণার বন্যা ছোটে ! 
ইন্দ্র আনন আধেক ঢাকা 
এলিয়ে পড়া নিবিড় চুলে, 
ভাবছে ওগো একা ব'সে 
হাত রেখে সে গগ্ডমুলে ! 
চন্দ্র যেমন ম্লান হ'য়ে যায় 
পড়লে ঢাকা তোমাব জালে, 
তেমনি প্রিয়ার ক্ষুগ্ আভা 


রি সলিস্স্পিস্স্পরি স্পরি সপ্টি আপরতি সতি সর স্পট পরা পি শর্ণা সার্পি পরি শর্ত পোর্ট শর্ট সিল িসিপার পস্িপিি সির শা্ি পরাস্ত স্পট স্পার্টি শি শরপী শার্ট পার্টি পতি পিসি িপটি সপ সত সা 


শ্রোণীভাবাদলসগমন] ভ্তোকনআ। স্তনাভ্যাম্‌ 
য। তত্র স্যাদ্‌ যুবতিবিষয়ে সৃষ্টিরাছযোব ধাতুঃ ॥ 


নারী £ব্দপসী ও বিরহ্িণী হন 
আমার আখির অস্তরালে । 
চবিবশ 
বিষাদময়ী সেই প্রতিম। 
পড়বে যখন তোমার চোখে, 
দেখবে তারে কাতির অতি 
বিচ্ছেদের এই বিপুল শোকে; 
হয়ত; আমার কল্যাণে সে 
পুজাঁচনে ব্যস্ত পরাতে, 
কিন্ব। আমার শীর্ণ এ রূপ 
আকছে আপন কলনাতে । 
হয়ত; কভূ শুধায় ডেকে 
তার সারিকাষ-_'পিঞ্জরিকা! 
তোর মনে আর তার কথা কি 
পড়ছে এখন ? হায়, বনিকা ! 
তৃুই যে ছিন্নি বড়ই প্রিয় 
প্রাণেশ্বরেরঃ বলন। সারি, 
মোর কাছে সে ফিরবে কবে ? 
আর ষে আমি বইতে নারি১ 1” 
পঁচিশ 
হয়ত গিয়ে দেখব তারে 
মোয় বিরহে বড়ই দীনা, 
বেশ-ভূষা তার ছিন্ন মলিন 
কোলের পরে লুটীয় বীণা ; 


০2 শি তি তা তা পরা এর্পা পপি পরি 


পর্ণ পট পা পালা পা পাপা তো পর পা পি তা পি শার্ট পসরা তি সিসি 


১। আলোকে তে নিপততি পুরা সা! বলিব্যাকুলা 
মৎসাদৃশ্যং বিরহতনু বা ভাবগম্যং লিখভী। 
পৃচ্ছস্তী ব1 মধুরকবচনাং সারিকাং পঞ্জরস্থাং 
কচ্ছিদ্‌ ভতু-ঃ স্মরসি রপিকে, ত্বং হি তস্য প্রিয্েতি ॥ 


১৪০, 


পাশা পা শর্ট সর্প সিটি 


ভারতীয়-সাহিত্য-রত্ব-সংকলম 


আমার নামে গান রিরচি? 
প্রাণ খুলে তার গাইতে সাধ, 
অশ্রুধারাস্পর্শে বীণার 
তন্ত্রী ভিজে সাধছে বাদ ! 
শুধরে নিয়ে সে দোষ, ওগো! 
গাইতে গিয়ে বারংবার 
আপন গীতি, আপনি ভোলে, 
আত্মহ।রা চিত্ত তার» ! 
| ছ।াবিবশ 
দেউডি পাশের ফুল টেনে সে 
কক্ষতলে গুণছে রাখি 
নিবাসনের দণও আমার 
শেষ হ'তে আব কদিন বাকী ? 
কিম্বা আপন কল্পনাতে 
ধ্যান করে সে মিলন-গ্পীতি 
স্মরণ করে ছুঃখেব মাঝে 
সঙ্গস্খের গোপন স্মৃতি, 
এমন করেই মানসলোকে 
বিরঠিণীব চিভ্লীন 
মোর অভাবে কাতব অতি 
কষ্টে সতী কাটায় দিন। 
সাতাশ 
দিবস জুড়ে তোমার সখী 


শ্টা শা শা সত তরি পার্টি সপ ৩ স্পট শশা পাশ এটি পা লা শি পা পপর লি শি 


১। উৎসঙ্গে ব মলিনবসনে সৌম্য নিক্ষিপ্য বীণাং 
মদগোত্রাঙ্কং বিরচিতপদং গেয়মুদ্গাতুকাম(। 
তন্ত্রীমান্রাং নয়নসলিলৈঃ সারয়িত্বা কথঞ্চিদ্‌ 
ভূক্ো! ভূয়ঃ স্বয্মপি কুতাং মুচ্ছনাং বিস্মরস্তী ॥ 


নাবী £ সপসী ও বিরহিণী ১৪৩ 


নানান কাজে মগ্ন থাকে, 
বিচ্ছেদেরই ছুঃখ তেমন 
করতে নারে কাতর তাকে, 
কিন্ত, প্রিয়ার রাত্রে যখন 
ফুরিয়ে আসে হাতের কাজ, 
মৌর অভাবের আঘাত যে তার 
বক্ষে হানে কঠোর বাজ ! 
তাইত? তোমায় বলছি যেতে 
প্রিয়ার বাতায়নের দ্বাবে 
শুনিয়ে আমার কুশল-বণী 
রাত্রে তুমি তুষবে তারে, 
ঘুম নেই গো। সজল চোখে 
দেখবে গিয়ে নিশীথ রাতে 
মৌর বিরহে হৃদয় দহে 
ধুলায় সতী শয্যা পাতে । 
আটাশ 
হয়ত' হেরিবে কশতন্ত প্রিয়া 
বিরহ-শয়নে লীন, 
পুবের আকাশে একপাশে যেন 
চাঁদের কলাটি ক্ষীণ 
যে নিশি নিমেষে নিঃশেষ হতো 
মিলন-ন্বপন-তলে, 
বিরহ-তপ্ত দীর্থ সে রাতি 
যাপিতেছে জাখি-জলে১। 
১। আধিক্ষামাং বিরহশয়নে সন্লিষপ্ৈকপার্্াং 
প্রাচীমূলে তনুমিব কলামাব্রশেষাং হিমাংশোঃ। 


১৪৪ ভারতীয়-সাহিত্য-র ত্ব-সংক লন 


উনক্ির্শ 

চাদেব আলো বাসতো ভালো। 

চক্ষে 0 যে স্বপ্ন আনে ! 
বক্ষে জাগে ন্সেহের আবেশ 

দৃষ্টি মেলি যাহার পানে, 
সেই শশধর বাতায়নে 

সামনে এসে যখন হাসে, 
চোখ ঢেকে সে সুখ ফিরে নেয় 

অশ্রু-জলে গণ্ড ভাসে ! 
সজল মেঘের কাজল ছায়ায় 

বাদল-বেলার আধাব মাঝে 
আধ-ফোট। সে আধেক ঢাকা 

স্থল-কমলেব তুল্য বাজে ! 

ত্রিশ 

কক্ষ নেয়ে শুক্ষ কঠিন 

কেশ উড়ে তাব বিধছে মুখে 
অবিশ্রীস্ত সরিয়ে কাতর, 

ব্যাথাৰব আগুন জ্বলছে বুকে 
ন'লসে ছুটি কোমল অধব 

পড়ছে শুধু তপ্ত শ্বাস? 
স্ব মিলন-আকাজক্ষাতে 

অস্তরে তাব সুপ্তি আশ ! 
কিন্তু, সখা অশ্রসজলে 

যায় গো তেসে তন্দ্রা তাঁর 
একলা জেগে কাটাষ নিশি 


আপন পৌপী স্পরী পরী পা পট লাশ লাশ পো সপাঁতা স্পা রে পো শী পা ৯ ম্প্পর্টি পরী আপি সরি পপি স্পর্তি 


নীতা রাত্রিঃ ক্ষণ ইব ময়! সার্ধমিচ্ছাৰতৈর্বা 
তামেবোসৈ৪-বিরহমহতীমশ্রুতি-ধাপয়ন্তীম্‌ ॥ 


নারী £ রূপসী ও বিরহিনী ১৪৪, 


৮1০ 


ঘুমের পরশ পায় না আর! 
এক ত্রিশ 

সেই যে আমায় বিদায় দিয়ে 

ছিন্ন ক'রে ফুলের মাল! 
একটি বেণী মাথার "পরে 

আপন হাতে বাধলে বালা, 
দিন ফুরালে অভিশাপের 

গুহে আবার ফিরবে যবে 
পণ ক'রেছে আমার হাতে 

সেই বেণী সে খুলবে তবে ! 
ফত্ু-বিহীন রুক্ষ কেশে 

জট ধরেছে, লাগলে ছু লে 
বিধছে বালার তুলতুলে গাল 

কাটার মতো কঠিন চুলে ; 
নখ বেড়েছে নাইক"” খেয়াল 

সেই আড্খলেই বারংবার 
দেখবে গিয়ে সরায় সখা 

গণ্ড হ'তে অলক তার । 

বাত্রশ 

দূর ক'রে সে হঃখে দারুণ 

অঙ্গ-শোভন ভূষণ যত, 
শয্যা পরে কোমল তনু 

লুটিয়ে কাদে মর্মীহত ! 
অহনিশি সইছে জ্বাল! 

একলা বাঁল। সঙ্গীহীনা, 
দেখলে তারে তোমার বুকে 

বাজবে ছ্ঃখের বেদন-বীণা | 


১৪৬ ভারতীয়-সাহিত্য-নত্ব-সংকলন 
ঝরবে তোমার নয়ন হ'তে 
অশ্রু জলের নবীন ধারা, 
ছঃখী দেখে ছুঃখ পাবেই 
সদয় হৃদয় মহৎ যারা১ । 
তেত্রিশ 
তোমার সখীর মনের কোণের 
গোপন কথা সব তো জানি, 
আমার প্রতি নিবিড় প্রেমে, 
পুর্ণ প্রিয়ার হদয়খানি ; 
জীবনে এই প্রথম সে যে 
বিরহ-তাপ সইছে বুকে ! 
তাই মনে হয় এই দশ। তার 
হতেই পারে গভীর ছঃখে, 
পত্ী-প্রেমের গৰ এ নয় ; 
বকছিনি ভাই মনের ঝোকে, 
সত্য কি না এখনি সব 
দেখবে গিয়ে নিজের চোথে ! 
চৌত্রিশ 
ঝামরে-পড়া-চামর চুলে 
ঢেকেছে তার নয়ন-তারা, 
কাজল-বিহীন সজল আখি 
£খে মলিন লক্ষ্যহারা ! 
মুক্ত-মদির অলস দিঠি 


সিল সরি পরি এ পাস পি স্পর্পি পাটা তি পা তর 





পপ সা হিপ সি স্পর্শ স্পর্শ স্পা শা তি তা শি হর্ন 


১। সা সংন্যত্তাভরণমবল।! পেশলং ধায় 
শয্যোৎসঙ্গে নিহিতমসকৃদ্‌-হঃখহঃখেন গাত্রম্‌। 
ত্বামপ্যশ্রুং নবজলমক্তং মোচয়িষ্যত্যবশ্যযং 
প্রায়ঃ সর্বো ভবতি করুণারৃভিরাপ্্রাস্তরা ম্সা ॥ 


নারী £ রূপসী ও বিরহিণী ১৪৭ 


কটাক্ষ-বাণ আর ন! হানে, 
তোমায় দেখে মবগাক্ষী মোর 

ভুলবে আখি উদ্ধ পানে, 
চপল মীনের চঞ্চলতায় 

কমল-কলির কাপন হেন 
ফুটবে তখন সেই নয়নে 

চিত্ত-উতল চণউনি যেন» । 

পত্রিশ 

আমার নখের লাঞ্চনাহীন 

তার মেখলার মৌক্তিক ডোর, 
হুর্ভাগ্যের বিপাকে 

বিবজিত বিচ্ছেদ মোর ! 
নর্ম-লীলায় আাস্ত প্রিয়ার 

ক্লাস্তিটুকু করতে হত 
আনন্দে তার চরণ সেবার 

ভার নিয়েছি যত্বে কত; 
স্টাম-কদলীর তুল্য সখীর 

গৌর সরস বামের উরু 
স্থসংবাদের সম্ভাবনায় 

হয়ত” হবে কাপতে শুরু | 

ছত্রিশ 

দেখলে তারে সেথায় গিয়ে 

মগ্ন সুখ্থপ্তি মাঝেই 


শা ছি 
পা পিছ পিল ৩ ঈসা ছি তা পরসিশর্শি ধলা পি পর উতার্টি সির পিল পা উত্স ৯ পলা ল পা পে ঃ পা সপর্টিসি শার্ট ৯ পাতি পা সি পা পাস 


১। কুদ্ধাপাঙ্- -প্রসরমলইক- -ঞ্জনসেহশৃন্যং 
প্রত্যাদেশাদপি চ মধুনে] বিস্বৃত-ভ্রাবিলাসম্‌। 
ত্বধ্যাসন্নে নয়নযুপরিস্পন্দি শক্ষে সুগাক্ষ্য। 
মীনক্ষোভাচ্চল-কুবলক্ম্রতুলামেধ্যতীতি 


১৪৮ 


ভারভায়-সাহিত্য-রতু-সংকলন 


ক্ষণেক তুমি অপেক্ষাতে 

চুপটি ক'রে বসবে কাছে। 
দৈবে যদি আমায় প্রিয়া 

পেয়েই থাকে স্বপন-ঘোরে 
যায় না যেন বাহুর বাধন 

কণ্ঠ হ'তে হঠাৎ স'রে। 

সাইত্রিশ 

ভিজিয়ে তোমার জলের কণায় 

ন্িগ্ধ কোরে! গৃবের হাওয়া, 
যার পরশে সরস হয়ে 

চাঁয় মালতী প্রথম চাওয়া! 
সেই বাতাসে বান্ধবীকে 

ঝরক। হ'তে জাগিও ধীরে, 
তোমার পানে মোর মানিনী 

অব(ক হ'য়ে চাইবে ফিবে ! 
আমার কথা মৃদুম্বরে 

বলবে তাকে গুপ্ররণে। 
তড়িৎ যেন চমূকে 

না ওঠে ভাই ক্ষণে ক্ষণে! 


কাত ও কারি 


রতিবিলাপ 


[ কুমারসম্ভব 1 
“কুমারসম্তব+ মহাকাব্যে এবং পুরাণে কামদহনের উপাখ্যান 
স্থপ্রসিদ্ধ। অত্যাচারী তারকান্থরকে নিধনের জন্য তপোনিষ্ঠ 
মহাদেবের সঙ্গে হিমালয়ছহিতা পাৰতীর মিলন অবশ্য প্রয়োজনীয় । 
ইন্দ্রের অনুরোধে কামদেব খতুরাজ বসন্ত ও মলয়-মারুতকে সঙ্গে 
নিয়ে হিমালয়ের গুহায় ধ্যানমপ্ন মহেশের সম্মুখে উপস্থিত হলেন । 
অকাঁলবসন্তের উদ্দীপন।য গিরিরাজের বনে-উপবনে প্রকৃতির চারু 
সমারোহ ফুটে উঠল । ধীরললিত চরণে পার্বতী অধ্যহাতে এগিষে 
এলেন ১ শান্ত-সংষত মহেশের চিত্ত ধৈর্যহারা হ'য়ে উঠল । বিক্ষুব্ধ 
মহাদেব মুখ ফিরিয়ে তাকিয়েই দেখতে পেলেন কুম্থমসাঁয়ক 
দেবতাকে ; ক্রোধে আরক্ত তার তৃতীয় নেত্র থেকে জাত অশ্নিতে 
কাম তৎক্ষণাৎ দগ্ধ হালেন। অনঙ্গের মৃত্যুসংবাদ দিগ্দিগন্তরে ছড়িয়ে 
পড়ল ; স্বামীর এই অপম্বত্যুতে পতি ব্রতা পত্বী রতির অন্তর হাহাকার 
ক'বে উঠল £ 
ভশ্মভূষিত রতি 
কাদিয়া আকুল 
কাম যদি মরিয়াছে, 
রতি বা কেমনে বাঁচে ? 
ঘটিল এ অঘটন 
বিধাতার ভুল । 
কাম যদি গতপ্রাণ, 
কে রাখে রতির মান ? 
কে আর সাঁজাবে তারে, 
রাগাবে চরণ ? 


৪৬ 


ভারতীয়-সাহিত্য-বরত্ব-সংকলন 


কে তারে তুলিয়। বুকে 
মিলন পুলক সুখে, 
দোলায়ে জীবন দোলে, 
ভোলাবে মরণ ? 
আধিয়া বিজন রাতে, 
বাদল ধরিয়। মাথে, 
আর ব। চলিবে পথে 
কে সাহসিকা ? 
আর না তরুর গায়ে 
শীতল নেেহের ছাঁয়ে 
জড়ায়ে উঠিবে 
কোনো বনলতিক। । 
কামহীন এ জগৎ 
ঘুরে মৃত জড়বৎ, 
বীণাপাঁণি বীণা হ'তে 
ছি'ড়ে যায় তার । 
ক্ষীণ প্রতিপৎশশী 
ভাবিছে ডুবিতে বসি 
_-কালি হতে মিছে বহা। 
জোছনার ভার ! 
নাই যদি কাম নাই, 
নাই তবে কামনাই, 
কাঁমিনী-নয়নে 
নাই বিহ্বলত। 
কুহুরবে নাহি আর 
আবেদন বেদনার 
নাই অলি-গুঞ্জনে 


কাব্য ও কবি 


১৪১ 


মিনতি ব্যথা । 
কাম যদি নাহি রহে, 
বধুও মধুর নহে, 
মদিরাঁও হোল বুঝি 
নদী-নীরবৎ | 
ফুলে বৃথা রঙ জাগে, 
চোখে নাহি ছোপ লাগে, 
গন্ধ ভুলিয়া গেল 

মর্মেরি পথ । 
নাই আর মনসিজ, 
চেতন ও চেতন নিজ, 
জড়ের জড়তা সম 

বহে নিশিদিন। 
কামে আজি হারাইয়ে 

নিক্কাম ধরণী এ 
জনে জনে নির্জন 

ক্ষ্যাপা উদাসীন । 
দীপ হতে শিখাঁটিরে 
ঝড়ে যদি নিল ছিড়ে, 
আর কি কালো মুখে 

ফিরে সে আলো? 
কাম পুড়ে হোল ছাই, 
রতি সেও হোক তাই, 
সহমৃতা হবে 

চিতাবহ্ছি জ্বালো । 


১৪২ ভারতীয়-সাহিত্য-রত্ু-সংকলন 


ব্যাঁধকন্তা। চাঁপা ও উপকের সংলাপ 

[ থেরীগাথা ] 
বহ্কহার দেশের নাল নামক ব্যাধপল্লীীতে জনৈক ব্যাধের ঘরে 
চাপার জন্ম । টাপা যখন কিশোরী, এক আজীবক (সন্গ্যাসী ) 
এলেন তাঁদের ঘরে । ব্যাধকন্ঠার রূপে মুদ্ধ হ'য়ে তিনি নানান ছলে 
সেখানেই দিন কাটাতে লাগলেন । কিশোরীহৃদয়ের উষ্ণ অনুরাগে 
চাঁপা তার কাছে ধরা দিল ; সন্যাসীও ধন্মে জলাঞ্লি দিয়ে তাকে 
মন সমর্পণ করলেন । ব্যাধের অনুমতিতে উভয়ের পরিণয় হোল । 
আজবীক এখন ঘোরতর সংসারী, দিন কাটে শিকারে আর আমোদ- 
আহ্লাদে। কিন্ত কিছুদিন পর কৃতকর্মের অন্ুশোচনায় তার মনে 
ধিক্কার জাগল ; ব্যাধ আজীবক আবার বুদ্ধের শরণাগত হলেন 
বুদ্ধের ধর্ম তার মন থেকে সংসারের মায়াপাশ ছিন্ন ক'রে দিল। তিনি 
সংসার ত্যাগ ক'রে পুনরায় প্রব্রজ্যা নিতে প্রস্তুত হলেন। কিন্ত 
চাপ তার সন্তানকে অবলম্বন করে স্বামীর সাথে স্থখের নীড় বাঁধতে 
চায় ; তবু শ্রমণের ধর্মীদর্শে চাঁপার কামনাবাসনা বিলীন হ'য়ে 
গেল । দীর্ঘকাল পর ব্যাধপত্বীও সংসারের অসারতা উপলব্ধি ক'রে 
স্বামীর পথ অনুসরণ করল । চাঁপা এখন বুদ্ধের শরণাগত। থেরী 
(স্থবিরা)। তাদের আত্মজীবনের সংসারপবৰ একুশটি গাথায় 
রচিত £ 


উপক £ (দিন হাতে ছিল সন্স্যাসপীর দণ্ড । আজ আমি ব্যাধ! 
ঘোর আশাপাশে মগ্ন, জানি না উত্তরণ ! 

উপক £ মজেছি রূপের মোহে ;ঃ বউ আমায় ঠাট্টা ক'রে ছেলে 
ভোলায় ! চাপার বাঁধন ছি'ড়ে প্রব্রজ্যাই শরণ আমার । 

াঁপাঃ আমার? পর রাগ কেরো। না, ওগো মহাবীর ! মহামুনি ! 
ক্রোধবশ যে, তার শুদ্ধি কোথা ? তপস্থা তে। ছার ! 


কাব্য ও কৰি ১৪৩ 


উপক : 


উপক £ 


নালগ্রাম ছেড়ে যাব, কে এখানে থাকে বলো ? যেখানে 
ধর্মজীবী শ্রমণ নারীর রূপে মুগ্ধ ! 

ওগো কালসোনা১ ! ফিরে এসো, প্রথম দেখার মতো ভাল- 
বাসো; আমি তো তোমারই বয়েছিঃ আর আছে দাস- 
দাসী । 

যে প্রেম দিয়েছ, তার চতুর্থাংশেই তৃপ্ত আমি; যে ছিল 

তোমার অনুরক্ত, তার প্রেম আজও দীপ্ত । 

যেমন গিরিচুভায় শোভে কুন্গুমিত। কালঙ্গিনী লতা, দ্বীপের 

মাঝে প্রফুল্ল দাড়িম্ব অথব! পাটলী-- তেমনি আমি 

হরিচন্দন মেখে পরেছি বারাণসী শাড়ী» এ বরূপবতীকে 

ছেড়ে কোথায় যাবে বলো ? 

ব্যাধ যেমন জালে বাঁধে উন্মুক্ত বিহঙ্গকে, ওগো তেমনি 
আমায় বেধো না রূপের জালে । 

কালসোনা ! তুমি ছেলে দিয়েছ আমার কোলে , পুত্রবতী? 

পত্বীকে ছেড়ে কার কাছে যাবো বলো ? 

প্রব্রজ্যার কারণে জ্ঞাতি-পুত্র-ধন ত্যাগ করে মহাবীর, যেমন 
বন্ধন ছিড়ে চলে যায় বীর মাতঙ্গ । 

যদি লাঠি ব। ছুরি দিয়ে খুন করি তোমার সম্ভানকে, কিন্বা 
মাটিতে পুতে ফেলি, তবু গৃহত্যাগী হবে । 

টাপা, শৃগাল অথবা কুগ্ধরের মুখে যদি দাও সন্তানকে, 
অমায় পারবে ন। তুমি বাঁধতে । 

হায়! কালো আমার , বাবেই যখন» _ মঙ্গল হোক? শুধু, 
বলে যাও, যাচ্ছ কোন গ্রাম, নিগম বা নগরে । 

অতীতে মান্য শ্রমণ হয়ে ভিক্ষুসংঘে ঘুরেছি কতো গ্রীম 


এপ পিছ পাপী স্পা | পা পো স্পা পর পা পার্টি শার্টি পর্শি পা শা শা পলা স্পা পা পা সপ স্পরি তা পাস পট তা স্পা পা শর পা 


১। 


স্বামীর গায়ের রঙ কাল হিল, তাই চাপা তাকে ঠাট্টা করত-_ 
এহি কাল নিবত্তস্হ্ব, ভূঞ্জ কামে যথা পুরে । 
অহম চ তে বসাকতা, যে চ সম্তি ঞ্রাতকা। 


১৫৪ ভারতীয়-সাহিত্য-বত্ু-সংকলন 


থেকে গ্রামে, নগর থেকে ব্রাজধানীতে । নিরঞ্জন! নদীর 
তীরে উপগত ভগবান বুদ্ধ, বিতরণ করেন ছুঃখতাপহারক 
ধন্মের উপদেশ ১ তার কাছে চলেছি, তিনিই আমার গুরু । 
চাঁপা £হ আমার বন্দনা জানিয়ো অনুপম লোকনাথকে, তাকে 
প্রদক্ষিণ ক'রে জানাবে আমার প্রণতি ৷ 
উপক 2 ওগো! চাঁপা ! তাই হবে, যেমন তোমার প্রার্থন। ১ তথাগতের 
দর্শন পেয়ে নিবেদন করবে। তোমার বন্দনা । 
পরবতরণ তিনটি গাথায় বণিত হয়েছে-উপক নিরঞ্জনাতীরে 
বুদ্ধের সমীপে পৌছালেন, তারপর ভগবানের কাছে শ্রমণের দীক্ষা 
নিয়ে প্রব্রজ্য। গ্রহণ করলেন । 


মানভগ্জন 
[ গীতগোবিন্দ, দশম সর্গ ] 


হরিস্মরণে সরস মন ও রাধাকৃষ্ণের বিলাঁসকলায় কুতৃহল নিয়ে 
“পদ্মাবতীচরণচারণ” “কবিরাজরাজ' জয়দেবের মধুর-কোমিলকান্ত 
পদাঁবলীর শুরু । যষুনানদীর তীরদেশে শুচিলিগ্ধ বৃন্দাবনের বিপিনে 
বিরহিহ্ৃদয়ের হঃখজাগানিয়া বসম্তের আগমন ঘটেছে £ ললিত-লবঙ্গ- 
লতার সংস্পশে বাতাস হয়েছে মধুর ; কোকিলের কুজনে, মধুকরের 
গুঞ্জনে কুঞ্জকুটীর মুখরিত । সেই মধুলগ্নে যমুনা-পুলিনে তমালতরুর 
শ্যামায়মান ছায়ায় কুঞ্জগৃহে গোপরমণী রাধার অভিসার, মিলনের 
উৎকণ্ঠা, বিরহের আকুতি, প্রেমিক কৃষ্ণের শঠতা, চাতুরি, খণ্তিতার 
মানবিনোদন, অবশেষে প্রেমরভসে নায়ক-নায়িকার মিলন-_দ্বাদশ 
অর্গের কাব্য গীতগোবিন্দের এই হোল সংক্ষিপ্ত বিষয়বন্ত | 

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল । কলহাস্তরিতা নায়িকা রাধার অভিমান 
কিঞ্চিৎ শিথিল হলেও প্প্রিযতম কৃষ্ণের বিরহে আজ সে বিধুরা। 
এমন সময় দয়িত কৃষ্ণ উপস্থিত হলেন £ গদ্‌্গদ্দবচনে প্রিয়তমাকে 
অনুনয় ক'রে তিনি বলতে লাগলেন £ 


কাব্য ও কবি 


১৫৫ 


পথম 
প্রিয়ে! যদি আমায় ছুটি কথা কও, 
তোমার দস্ত-রুচির জ্যোৎসাধারায়-__ 
দূরে যাবে হৃদয়ের গহন আধার ! 
মুখর্টাদে উছলে পড়ে অধরমধুত 
নয়নচকোরের তাই তো। অভিরুচি১ 
দ্বিতীয় 
ওগো আমার চারুশীলা প্রির়তম। ! 
দূর করে! আজ এই অকারণ মান ; 
মদন-আগুনে সদাই হৃদয়-দহন, 
করাও তবে মুখকমল-মধুপান । 
তৃতীয় 
স্ুদশনা। ! যদি মান ক'রে থাকো 
আঘাত হানে চটুল নয়ন-বাঁণে 
ভূজলতায় দাও বাঁধন, অধরে চুমা | 
সেই হবে আমার স্থখশাসন ! 
চতুর্থ 
তুমিই আমার ভূষণ, আমার জীবন, 
আমার সংসার-সাগর-শিরোমণি ! 
তুমি রবে সতত অন্রাগিণী, 
তাই তো হৃদয়ের পরম অভিলাষ২ । 
পঞ্চম 
ওগে। সুন্দরী ! নীল-নব্িনাভ ও ছুটি নয়ন, 


শার্ট ৩ শপ পিং পাপা তা শে পি 


১। বদসি যদি কিঞ্চিদপি দস্তরুচিকৌমুদী/হরতি দরতিমিরমতিঘোরম্। 
স্ষুরদধরসীধবে তব বদনচন্দ্রিমা/রোচয়তি োঁচনচকোরম্। 

২। ত্বমসি মম ভূষণং” ত্বমপি মম জীবনম্‌ ত্বমসি মম ভবজলধিরত্বম্‌। 
তৰতু ভবতীহ ময়ি সততমনুরোধিনী তত্র মম হৃদয়মতিযত্রম্‌ ॥ 


১৫৬ ভাবরতীযর়-সাহিত্য-রত্ব-সংকলন 


অভিমানে হোল বুঝি আরক্ত কোকনদ ; 
প্রণয়বিধুর এ নয়ন-অনুরঞ্জনে 
সফল হবে তোমার কৃষ্ণ অন্থরাগ । 

ষ্ঠ 
বেজে উঠুক কুচকুস্তে মণিমালার মঞ্জরী, 
অনুরাগে রাড হবে আমার অন্তর ১ 
নিটোল জঘনে মেখলার নিনাদ-_ 
সেই হবে নব প্রেমের ঘোষণা ! 

সপ্তম 
ওগে। মধুরভাষিণী ! দাও তোমার আদেশ- 
সরস উজল আলতায় রাডীবো এ চরণ ; 
স্থলকমলবিনিন্দি কৃষ্হৃদয়নন্দি পদযুগ 1 
তখন প্রেমরঙ্গে জাগবে পরম শোভা । 

অষ্টম 
তোমার স্চারু পদপল্লব আমার মাথার মণি, 
সেই তো? জুড়াবে প্রেমের বিষজ্বাল। ; 
দারুণ মদনানলে জ্বলে অজ, 
দুর করো তার শ্রণয়-দহন১ । 


কবির ইতিকথা 
[ রাজশেখরকৃত কাব্যমীমাংসা, দশম অধ্যায় ] | 


কবি হবেন সববিদ্া ও উপবিগ্ঠায় বিচক্ষণ । বিদ্যা হোল-ব্যাকরণ, 
(শব্দ, অর্থ, ধাতু প্রভৃতি )১, কোশ বা অভিধান এবং ছন্দ ও 
অলংকারশান্ত্র । উপবিগ্যার অন্তর্গত চোষট্রি কল।-_ন্ৃত্য, গীত, বাগ্ 
প্রভৃতি । সন্ধদয় সাহিত্যরসিক ও সাহিত্যসেবীদের ধারা পুষ্ঠ- 


ছি লী পিসি সপপাসি পি পাছি পিলার পিতা ৯ টে ৬ ৩ ৯ রা পিপি সিল পেস্ট পি সি সিশর্পা ৭ স৯পস্টি পাস্তা উপার্ণিছি চে শসা শা তা স্পা স্প্পর্ট স্পির্পি পিসি তে ৯ পাস পিসি শি পিপি পিসি 


১। ন্মর-গরল-খগুনং মম শিরপি মণ্ডনং দেহি পদপল্লবমুদারম্। 
অলতি ময়ি দারুণো মদশকদনালো হরতু তহ্পাহিতবিকারম্ ॥ 


কাব্য ও কৰে ১৫৭ 


পোষক, কবি সবদ]1 তাদের সাম্মিধ্য কামনা! করবেন । আবার দেশের 
রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাহিত্য সম্পঞ্কিত বিষয়ে 
জ্ঞান, পণ্ডিত ও বিদগ্ধ সমাজের সঙ্গে পরিচয়, লোকাচারে নৈপুণ্য, 
কবি ও সাহিত্যিকদের সভা-সমিতেতে অংশগ্রহণ এবং প্রাচীন কাব্য- 
পরম্পরায় সম্যক্‌ দৃষ্টি-_এগ্লিই কাব্যের জননী বা কাব্যরচনার মূল 
প্রেরণা ও উপাদান । এই বিষয়গুলি ছণড়াও কবির পক্ষে কাব্য- 
রচনার একাস্ত সহায়ক হোল সুস্বাস্থ্য, প্রতিভা, নিরস্তর অনুশীলন, 
মনের একাগ্রতা, স্বধীগণের সানিধা, পাপ্ডিত্য, প্রখর স্মৃতি, মনের 
প্রফুল্লতা ও নিরস্তর উৎসাহ । 

কবি হবেন সদাশুচি । এই শুচিত। হোল কায়-মনো-বাকোর 
পবিত্রতা । শাস্পাঠের দ্বারাই মনের ও বাক্যের শুচিতা অজিত 
হয়; শরীরের পবিত্রতার অর্থ-__নখচ্ছেদ, অধরে তাশ্ববলের রক্তিম, 
দেহে চন্দনের ঈষৎ অনুলেপন, আভিজাত্যপূর্ণ বেশবাস এবং মস্তকে 
পুস্প(ভরণ । সদাশুচিতা, নিরস্তর অভ্যাস অর্থাৎ অন্থুশীলন হোল 
কাব্য-সরস্বতীর বশীকরণ--প্রাজ্ছেরা এই কথা বলেন । সমস্ত বাহ 
পরিবেশ ও মানসিক বৃত্তি মিলে কবির যেমন স্বরূপ, তার কাব্যের 
স্বরূপও তদনুরূপ হবে । তাই লোকমধ্যে প্রবাদ আছে চিত্রকর যে 
আকারের, তার চিত্রও সেই আকারের হয় । কবি যখন অভিভী'ষণ 
করবেন, মুখে স্ব হাসি ফুটে উঠবে * সরল ভাষায় কথা বলবেন না, 
বললেন ঘুরিয়ে-তাতপর্ষে বা ব্যঞ্জনায় ; আর সব বিষয়ে গোপন 
কথাটি জানার চেষ্টা করবেন; কবি অন্য কবির নিন্দায় বিমুখ 
থাকবেন এবং সাহিত্য সমালোচনায় কোনরকম প্রভাবিত না হয়ে 
দোষ ও গুণের আলোচন! করবেন |" 

কবির বাঁসভবনটি হবে পরিমাজিত । সেখানে থাকবে ছয় 
ঝতুর উপযোগী বিবিধ স্থান + বৃক্ষমূলে নিমিত বেদিকাঁর উপর কুঞ্জ- 
গৃহ ঃ আর থাকবে ক্রীড়া-পর্ত, দীঘি, পুক্ষরিণী, ফোয়ারাযুক্ত 
কৃত্রিম নদী ও সমুদ্র, বহত! খাল এবং ময়ূর, হরিণ, হারীত, সারস, 


১৫৮ ভাবতীয়-সাহিতা-বতু-সংকলন 


চক্রবাক, হংস, চকোর, ক্রৌঞ্চ, কুরর, শুক, সারী প্রভৃতি গৃহপালিত 
পশু-পক্ষী। আতপ ও শ্রমের ক্লান্তি বিদারক সেই কবিভবনে 
থাকবে যন্ত্যুক্ত ধারাগৃহ, লতামগ্ডপ, দোলা ও পাঁলঙ্ক। কবি সবদ! 
কাব্যভাবনায়.নিবিষ্টমনা থাকেন, তাই তার বিশ্রামকক্ষ আভজ্ভঞাবহ- 
পরিবেষ্টিত অথব। সম্পূর্ণ নির্জন থাকবে । কবির বন্ধুরা সমস্ত 
ভাষায়, অন্তঃপুরনারীরা সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাবায়, ভূত্যেরা অপভ্রংশ 
ভাষায় এবং দাসীর অপভ্রংশ ও প্রাকৃত ভাষায় পটু হবেন । কবির 
লেখক হবেন সর্ভাষায় (সংস্কৃত, প্রকৃত ও অপভ্রংশ ) নিপুণ, চতুর, 
মিষ্উভাষী, উত্তর-প্রত্যুত্তরে দক্ষ, আকার-ইক্জিতে অভিজ্ঞ, লিখন 
প্রণালীতে কুশল, কাব্য সাহিত্যের ইতিহাস ও ছন্দঃঅলংকার 
প্রভৃতিতে পণ্তিত। রাত্রিকালে কবি যখন কাব্যচর্চায় ব্যাপুত 
থাকবেন, তখন তার সহযোগী লেখক প্রভৃতি অন্ুপস্থিত থাকলে 
পরিচারক-পরিচারিকাদের কোন একজন উপস্থিত থাকবেন । 

আচার্রা বলেন কবির বাসভবনে সর্বদা কাব্যরচনা ও 
অনুশীলনের উপাদান সামঞ্জী প্রস্তত রাখা বিধেয় । এগুলি হোল-__ 
একটি সম্পুটিকা বা কৌটা, কাঠের ফলক ও খড়ি, ঢাকনিযুক্ত বাক্স, 
মসীপত্র ও লেখনী, কিছু ভুরপত্র, লোহার কাটায় গাথা তালপাত্র ও 
পরিষ্কৃত গৃহভিত্তি। রাজশেখর বলেন 'কাব্যরচনার প্রথম ও শেষ 
সামগ্রী হোল “প্রতিভা” । 

সাহিত্য-মীমাংসকেরা বলেন, কবি প্রথমত আপন পাণ্ডিত্য ও 
রচনাশক্তির সামর্থ্য অনুধাবন কববেন ; তিনি আরও চিস্তা করবেন 
কোন্‌ ভাষায় সার্থক কাব্যরচন। তার সামর্ঘের অনুকুল, পাঠকের 
রুচি কিরূপ, লেখক ও পাঠকের সামাজিক পরিমণ্ডল ও অন্যান্ত 
পরিবেশ কীদৃশ সাহিত্যের উপযোগী এবং কবির নিজন্ব কাব্য- 
মানসিকতা । এই সব তন্ব যথার্থ বিবেচনা কবে কবি কোন একটি 
ভাষায় (সংস্কৃত, প্রাকৃত বা অপভ্রংশ ) সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ 
করবেন 1: 


কাব্য ও কবি ১৫৯৮ 


লোকনিন্দা অর্থাৎ কাব্যের বিরূপ সমালোচনা যেন কবির মনে 
হতাশা বা সক্কোচের স্ষ্টি না করে । কারণ সমাজ হোল নিরঙ্কুশ ॥ 
অর্থাৎ পরের সমালোচনায় মানুষের মুখে কোন কথাই আটকায় নাঃ 
তাই কবি স্বয়ং শ্রেষ্ঠ আত্ম-সমালোচক হবেন এবং কখনই আত্ম- 
বিশ্বাস হারাবেন না১। 
সাধারণত দেখ! যায় কবির মৃত্যুর পর অথব। প্রবাসী কবির 
ক্ষেত্রে দেশে তার কাব্যের প্রশংসা ও স্তৃতি ছড়িয়ে পড়ে ৮ কিন্ত 
জীবিত অবস্থায় অথব1 স্বদেশে মহান কবির ভাগ্যেও প্রশংসা তো। 
জোটেই না, উপরন্ত নিন্দা লাভ হয়। জীবিত অথবা পরিচিত 
কবির রচনা, কুলন্ত্রীর সৌন্দর্য এবং গৃহচিকিৎসকের বিদ্যা কখনো 
স্বনাম পাজ না২। এটি অত্যন্ত মজার ব্যাপার ষে, যিনি অন্টের ভাঁব 
ও ভাষা অপহরণে দক্ষ, তিনিও প্রতিষ্ঠিত ও নামী কবিদের সাধারণ 
কবি বলে নিন্দা করেন । স্ুকবির সন্গদয় বাণী সহজেই লোকমুখে 
প্রতিধবনিত হয় ।---আঁবার দেখা যায় কবিপুত্র পিতার রচন। পাঠ ন। 
করেও প্রশংসা করেন * অন্ুরক্ত পাঠক-পাঠিক্ষারাঁ তাদের প্রিয় কবির 
রচন1! এবং পদাতিক সৈন্য রাজার রচনা! বিনা বিচারে পাঠ ও প্রশংসা 
করেন । অসমাপ্ত রচনা পাঠ ন! করাই বিধেয়, তাঁর ফল অসম্পূর্ণ £ 
এটি কবিদের গুঢ় তত্ব । 
, নতুন কাব্য বা রচনা একজন কাঁবর সমক্ষে পাঠ করা৷ উচিত নয়, 
কারণ শ্রোতা কবি যদি সেই রচন1 নিজের বলে দাবী করেন, তাহলে 
সাক্ষী প্রভৃতির সাহায্যে তার যথার্থতা নির্ণয় কর। কষ্টকর । কৰি 


শা শি পি পরি পতি আর্িসি পিসি পিস্িপািস্পিপা স্পট সপ স্পি তী সপসপ স্পিিস্স্পি পিসি স্স্পপিসিপ নিস্পাপ ছিলি উপ সি পাস তিতা সিপাাস্স্পিি ঈ্পা্ট স্পর্লি সস শিস পাত পি শর্সি পর রস ০ পর ২৯০ ৯৬ 


১। জনাপবাদমাত্রেণ ন জণ্ডপ্সেত চাত্সনি 
জানীয়াৎ ভ্বয়মাত্বানং যতো! লোকো নিরহ্কুশঃ ॥ 
২। গীতিসৃক্তিরতিক্রান্তে স্তোতা দেশাস্তরস্থিতে। 
প্রত্যক্ষে তু কবৌ লোক: সাবজ্ঞঃ সুমহত্যপি ॥ 
প্রত্যক্ষকবিকাব্যং চ রূপং চ কুলযোষিতঃ ৷ 
গৃহবৈগ্যন্ত বিদ্যা চ কল্মৈচিদ যদি রোচতে ॥ 


১৬০ ভারতীয়-সা কিত্যি-নতু-সংকলন 


কখনো স্বরচিত কাব্যের প্রশংসা করবৈম না, বরং আত্মসমালোচন। 
করবেন ;+ নিজের রচনায় পক্ষপাত ব। আত্মতুষ্টি দোষগুণের বিপর্ষয় 
ঘটাতে পারে। কবি হবেন আত্মস্সীঘাশৃস্ ; সামান্য অহংকার 
পাঞ্ডিত্য ও ষাবতীয় সংস্কারকে বিনষ্ট করতে পারে । তাই তিনি 
নিরপেক্ষ সমালোচকের মুখে নিজ রচনার ভুলক্রুটি যথার্থ অনুসন্ধান 
করবেন ; কবি নিজে যা পারেন না, সমালোচক সহজেই তা পারেন । 
সাহিত্যানুশীলনের একটি পরম রহস্য হোল--আত্মশ্রাঘাকারী বা 
কবিমানী কবিন্ব সম্মুখে কোন উৎকৃষ্ট রচন। পাঠ করা অবিবেচকের 
কাজ, কারণ সেই ব্যক্তি ভাল কবিতা ব। রচন? শুনলে ও তার উপযুক্ত 
প্রশংসায় কুষ্ঠিত হন, অথবা তিনি সেই রচনার ভাব আপন রচনায় 
নিদ্বিধায় আত্মস্থ করতে পারেন । 

নিয়মান্ুবন্তিতা ও অধ্যবসায় ছাড়া কোন কর্মই সফল হয় ন। 
তাই সাহিত্যজগতে প্রতিষ্ঠাভিলাধী কবি দিন ও রাত্রিকে চার প্রহরে 
বিভক্ত করে জান, কর্তব্য নির্ধারণ করবেন। কবি প্রাতঃকালে 
শব্য। ত্যাগ করবেন 'ছুত্ররপর লাধারণ কৃত্য সমাপন ক'রে প্রাত£সন্ধ্য। 
ও উপাসনা করবেন এবং বেদের সরস্ৃতী-স্ুক্রটি পাঠ করবেন । 
তারপর বিগ্ভাগুহে প্রথম প্রহরের শেষ পব্যস্ত বিদ্যা ও উপবিছ্যার 
চর্চা উপযুক্ত, কারণ কবির বৈদগ্ধ্য, অন্ুণীলন প্রভৃতি কবিপ্রতিভার 
বিকাশে সাহাধ্য করে । দ্বিতীয় প্রহর কাব্য রচনার উপযুক্ত লাল ! 
দ্বিপ্রহরের পূর্বেই জান সমাপন ক'রে কবি স্বাস্থ্যরক্ষার অনুকুল 
ও মিত আহার গ্রহণ করবেন। ভোজনের পর “কাব্যগো্ঠী” বা 
সাহিত্যসভার অনুষ্ঠান শুরু হবে ; কখনো কখনো সাহিত্যবিষয়ক 
প্রশ্নোত্তরের আসর বসবে । এইভাবে তৃতীয় প্রহরের শেষ পর্ধাজ্ 
সমস্তা-পুরণ, ধারণমাতৃকা ( পঠিত গ্রন্থের আলোচন! ) ও 'চিত্রকাব্য 
€ বর্ণনা প্রধান ও শব্দপ্রধান বাচ্যচিত্র ও শব্দচিত্র রচন। ) প্রভৃতি 
সাধারণ রচনায় অভিনিবেশ করবেন । চতুর্থ প্রহরে কবি কতিপয় 
বিদগ্ধ পরিষদের সঙ্গে পুরাঞ্ছে রচিত কাব্যের আলোচনা করবেন, কারণ 


কাবা ও কবি ১৬১ 


কাব্যরচনার সময় কবিসত্তা কল্পনা বা ভাবের দ্বারা পরিচালিত হয় ; 
সমালোচকসম্তা তখন লুপ্ত থাকে । তাই কাব্যরচনার পর তার 
আলোচ5নাকালে প্রয়োজন অন্ুুপারে বর্জন, গ্রহণ, পরিবর্তন ও 
পরিমার্জন পদ্ধতিতে কাব্য নির্দোষ ও সার্থক হয়ে ওঠে । 

পুনরায় সায়ংকালে কবি সন্ধ্যাউপাসনা ও বাগ্দেবীর বন্দন। 
করবেন ; তারপর রাত্রির প্রথম প্রহর অবধি দিনের বেলায় পরীক্ষিত 
কাব্যের অন্ুলিপি প্রস্তত করবেন । রাত্রির দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রহরে 
তিনি নিদ্রা যাবেন ; সুনিদ্রায় শরীর সুস্থ ও নীরোগ হয়। চতুর্থ 
প্রহরের শেষে ব্রান্ম মুহূর্তে কবি শয্যা ত্যাগ করবেন, তখন মন প্রসন্ন 
থাকে এবং কর্মারস্ত স্ুসম্পন্ন হয়। এই হোল কবির দিনরাত্রির 
কর্মস্তচী | 

পুরুষের মতো! স্্রীলৌকেরাও কবি হ'তে পারেন ; কারণ কবিত্ব- 
সংস্কার বা প্রতিভা আত্মার ধর্ম ; কবিত্বণক্তি স্ত্রীপুরুষ ভেদে নিওর 
করে না১। 

এইভাবে ষে কবি একা গ্রচিত্তে সাহিত্যসাধনায় আত্মনিয়োগ 
করেন, স্বয়ং দেবী সরব্বতী তার কাছে পতিত্রতা ভার্ার মতো অন্ধু- 
রক্তা1 হন; সেই কবি সাহিত্যরচনায় যে সার্থকতা লাভ করেন, 
বাক্যগচরু বৃহস্পতি ও তাঁর রহস্ত উপলব্ধি করতে অক্ষম । 

কাব্যসাহিত্যের অনুরাগী রাজ। (কবিরাজ বা রীজকবি ) সাঁহিত্য- 
সভার আয়োজন করবেন । সাহিত্য আলোচনার জন্ত একটি 
সভামগ্ডপ নিমিত হবে ; তার ষোলটি স্তম্ত, চারটি দরজা ও আটটি' 


পাস্পর পা পাটি পাস সিলসিলা সিপাসিপি পৌসিলিস্িাস্িপাছি পাস সিপিস্িপতাছি পাস পাল তাস্পিি্পির্টিছি পা সপ সি তিতা শার্ট শ্টা পিতা পাটি লী পি পার্টি শার্টা তি সিপ্স্পিি সি স্পািপি সিপার্ সি সি 


১। পুকুষবদূ যোষিতোহপি কবীর্ভবেধুঃ । সংস্কারে। হি আত্মনি সমট্বৃতি, 
ন স্ত্ণং পৌরুষং বা বিভাগমপেক্ষতে 
ইত্যনন্তমন্শারৃতেনি:শেষহন্ত ক্রিয়াক্রমে | 
একপত্বীব্রতং ধত্তে কবের্দেবী সরস্বতী ॥ 
সিদ্ধিঃ সুক্তিষু সা তন্ত জায়তে জগহ্তর। | 
মুলচ্ছাক্সাং ন জানাতি যস্য্যাঃ সোহপি গিরাং গুরুঃ ॥ 
১১ 


১৬২ ভারতীয়-সাহিত্য-রত্ব-সংকলন 


বারান্দা থাকবে। এ সতামণুপের ঝাঁছেই থাকবে রাজার প্রমোদ 
ভবন; সেই সভার মধ্ো চারটি স্ত্তের দ্বারা পরিবেষ্টিত একহাত 
উচ্চ মণিময় রতুবেদিকাঁর, উপর রাঁজার আমন নিমিত হবে। 
রদ্রবেদিকার উত্তরদিকে বসবেন সংস্কৃত ভ।যায় পারদর্শী কবিরা । 
প্রত্যেক ভাষার বিশিষ্ট কবিগণ সেই মেই ভাষামগ্রপে স্থান গ্রহণ 
করবেন; কিন্তু বন্ভাষাভাষী কবির! সমস্ত মণ্ডপেই পর্যায়ক্রমে অংশ 
গ্রহণ করবেন। সংস্কৃত কবিদের পশ্চাতে আসন গ্রহণ করবেন 
বেদক্জ, নৈয়ায়িক, মীমাংমক, পৌরাণিক ও ্মার্ত পণ্ডিতগণ) চিকিৎসক 
ও জ্যোতিষিবৃন্দ এবং সংস্কৃত ভাষার অন্যান্য পণ্ডিতেরা। বেদিকার 
পূধদিকে বসবেন প্রাকৃত ভাষার কবিগণ, আর তাঁদের পশ্চাতে নট। 
নক, গাঁয়ন, বাদন, কথক, কুশীলব, মন্দিরাবাদক, ও অন্যান্তেরা ; 
পশ্চিমদিকে বলবেন অপভ্রংশ ভাষার কবিগণ এবং তীদের পশ্চাতে 
চিত্রকর, লেপনকর, জনুরী, স্ব্ণকার, স্ত্রধার, লৌহকার ও অন্যান্যের! ; 
দক্ষিণদিকে বসবেন পৈশাচী প্রভৃতি ভাষায় নিপুণ কবিরা এবং 
তাদের পশ্চাতে লম্পট, গণিকা, গ্লবক, এন্দ্রজালিক, দন্তচাকংসক। 
মল্লযোদ্ধা, শস্তুজীবী ও অন্যন্োরা। 


পণহ়- কালি ত7 


কামস্তরঁতি 
[ মন্ত্রক্রাক্ণ ] 


হে দেবত। কাম ! 

তুমি সবলোক বিদিত, 

ভুবনবিদিত তোমাৰ মাদকতা ৮ 

০ মাঁদকত। আজ এ তক্নীতৈ হোল উচ্ছল, 
পতিসকাঁশে উপনীত করবো তাকে । 
জীবক্্টিব তপস্যঠাঁয তোমাব প্রকাশ, 

তো নাকে জানাই প্রণতি । 


বপুবরণ 
/ সন্ত্রব্রান্মাণ | 


ওগো বধু ! 

মধুনসিক্ত কবি তোমার “আনন্দ-ইজ্জ্রিষ"ঃ 

তে যে স্থগ্িকত্তা প্রজাপতিব “দ্বিতীয় আন্ন্‌ঃ ও 
তাই দিয়ে নাবী জয় কবেছে। পুকষকে, 

বশ করেছে? হুদ্দমকে । 

তুমি হও স্হষ্টির সম্রাজ্ভী 1 

এ প্রর্থনাই আজ ধ্বনিত ১ । 


॥ ইমং তে উপস্থং মধুনা সংসুজামি 
প্রজাপতেন্‌ মুখমেতদ্‌ দ্বিতীক্সম্‌। 
০তন পুংসোহুভি ভবাসি 
সর্বানবশান্‌ বশিন্তসি, রাজী স্বাহ! 


১৬৪ 


ভারতীয়-সাহিত্য-রত্ু-সংকলন 
মিথুন 
[ গৃহাস্ত্র ] 
ওগে। নারী !_ তুমি আর আমি 
স্যস্টির দ্বৈত রূপ-_নারী ও পুরুষ ; 
আমি আকাশ, তুমি পৃথিবী ; 
আমি উদাত্ত খক্মন্ত্র 
তুমি মক্দ্র সামগান ; 
আমি হৃদয়, তুমি বাণী; 
ধারণ করে নব স্থির বীজ১। 


শিলারোহণ 

[ মন্ত্রব্রাঙ্মণ 7 
ওগো বধু! 
দাড়াও এই শিলাখণ্ডে, 
স্থির হও শিলার মতো, 
অচঞ্চল। হও আমার জীবনে, 
পরাজিত করে প্রেমের শক্রকে, 
অনিন্দিতা হও সবদ1 সব্বত্র । 


হৃদ যবন্দন্ 
| গৃহ্ন্থত্র 4] 


আমার হিয়ায় মিঙ্গুক তোমার হিয়া, 
আমার চিত্তে মিলুক তোমার চিত্ত, 


অ্পাপতাস্পাসিলা শি পলিসি পিসি লি খএপশিসিতা হত ৬ পাস্তা অপি পাস্তা সিসি স্পরিসি পিসি সিসির সি তা সি সিপিসসি পর পা সিসি পাপ সি্ণি ৬ পি শশার তর পিসি পি ৬ ০ সিশার্টি সি পার্স সিপার্শি ছিল সি পপি স্িপার্লিি 


৯ | 


আমোহহুমস্মি সা ত্বম্, সামাহুমন্যমি খক্‌ ত্বম্‌। 
মনোহহমস্মি বাক্‌ ত্বম্‌, গ্ৌরহং পৃথিবী ত্বম্‌ ॥ 
ছ্যোৌরহং পৃথিবী তৃম্‌, ধক্‌ ত্বমসি সামাহম্‌। 
বাতোহহ্মস্মিঃ রেতে। ধভাম্‌ ॥ 


প্রণয়-কবিতা ১৬৫ 


অনন্তমনা তুমি শোন আমার বাণী, 
হও অনুব্রতা বধূঃ আমার সহচরী১ | 


সপ্তপদী 

| গৃহাস্থত্র ] 
ওগো বধু: 
তোমার প্রথম পদক্ষেপ-_অন্নের প্রার্থনা 
দ্বিতীয় পদক্ষেপ--তেজঃশ্রীর কামনা 1; 
তৃতীয় পদক্ষেপ-_-“সম্পদ্সম্বদ্ধি |” 
চতুর্থ পদক্ষেপ-_“স্খত্যাচ্ছন্দ্য |, 
পঞ্চম পদক্ষেপ-_পিস্তানসৌভাগ্য | 
ষষ্ঠ পদক্ষেপ-_খিতুর ফসল !' 
সপ্তম পদক্ষেপে হও সপ্তপদী সখী, 
পাই যেন তোমার সখ্য ; 
আমার সখ্যে তুমি হও অচঞ্চল।২ | 


আীতিসংজনন 
[ অথববেদ । কবি অথবা 7 
করেছি তোমার হৃদয় হরণ, 
করেছি তোমার মন উচাটন ; 
চিত্ত তোমার ধেয়ে যাক সদা মোর চিত্তের তরে, 
বায়ুর পিছনে ধুত্র যেমন ঘুরে ঘুরে শুধু মরে । 
7১ মম হৃদয়ে হৃদয়ং তে অন্ত, মম চিত্তে চিত্তমন্ত তে, 


মম বাচমেকমনাঃ শৃপুঃ মামেবানুব্রত। সহচর্ধা ময়া ভব ॥ 
২1 ইষ একপদী, উর্জে দ্বিপদ্দীঃ 
রায়স্পোবষায় আপদী, মায়োভব্যায় চতুষ্পর্দী, 
পশ্ডভ্যঃ পঞ্চপদী, খতুভ্যঃ ষটুপদী, 
সখী সপ্তপদী ভব, সখ্যং তে গমেয়ম্‌ সখ্যান্মে মা যোষ্ঠা ॥ 





শার্ট শিপপাস্টিপরি সপ 


১৬৬ ভারতীয়-সাহিত্য-রস্ব-সংকলন 


অন্তীন 
[ অথববেদ । কবি অথবা ] 


অনুরাগে রাড হোক ছজনার নয়ন, 
আখির কোণে লাগুক প্রেমের অঞ্জন ; 
আমায় করো হৃদয়ের প্রিয়তম, 

এক হোক তোমার আমার ছুটি মন১ । 


বশীকরণ 
| অথববেদ 1 কবি প্রজাপতি ] 


(হ লতা বশীকবণ, 
ভেবেছি ঘা মনে, বলেছি তে তাই 
বলেছি যে কথ।, ভাবি গো তাহাই ; 
আছে যত তরুণী কন্যাগণ-_ 
করবো তাদের হৃদয় হরণ২ ! 


প্রেমভিক্ষা! 
[ অথববেদ । কবি জমদগ্নি] 


তরুকে যেমন তরুণী লতায় করে বেষ্টন, 
তেমনি আমায় দাওগো নিবিড আলিঙ্গন ; 
হয়ো না কখনো, হয়ো না দূরজমা, 

ওগো নারী, তুমি হও মোর প্রিয়তমাঁত। 


সর জর সপ পরি পশানা? পো পালি পারি পপির শীট পাপা পাটি পা আপিস্সপিশিপা পি স্পিশিরী তা চা ৯টি শা টি তি পাস পরা পেশি শশী পা পি পলি তত শি শর্ট তে শা 


১।| অক্ষে) নৌ মধূসংকাশে / অনাকং নে। সমঞ্জনম্‌। 
অস্তঃ কৃণুন মাং হৃদি / মনে ইমৌ। সহাসতি ॥ 
২।| যদ্তরং তদ্‌ বাহ্যং / যদ বাহাং তদস্তরং 
কন্যানাং বিশ্বরূপাণাং / মনো গৃভ্যায়ৌষধে ॥ 
৩। যথা বৃক্ষং লিবুজ সমস্তং পরি ষস্বজে 
এবা পরি ঘৃজস্ব মাং, ষথ1 মাং কামিহ্সে মন্নাপগা অসঃ ॥ 


শি পরিসর লিপ এলি 


প্রণয়-কবিতা। ১৬5, 


বসক্তে 
| কবি শ্রীহধ ] 
আঁ ত্র শাখায় ফুল ছুলিয়ে, 
মালিনীদেব মান ভুলিয়ে, 
পঞ্চশবেব দূত এসেছে মধুর মলয় বায়, 
ফুটেছে ফুল অশোক বকুল, 
মিলন আশে পরাণ আকুল, 
দুব প্রবাসীব নাখী হৃদয় ধরতে নারে ভায়। 
ফাগ্ডন এসে আগেই হিয়া 
কোঁমিল ক'বে যায় বাখিয়া, 
শেষে মদন শ্রযোগ পেয়ে বাণ হানে গো তায় । 


রূপসী 
[ কবি কালিদাস ] 
লাবণ্যখনি নিশীমণি কি গো পিতা এই বালিকার ? 
কিবা সেই আদি রসের রসিক, কুন্তুম আঁয়ুধ যার ? 
কিবা সে পুষ্প প্লাবিত চৈত্র £ হেন রূপ নিশ্চয় 
বেদ-প্রণেভা সে বুড। ব্রল্গাব স্ষ্টি কখনো নয়১। 


্রেমসৎকট 
[ কবি শ্রী ] 


তর্লীভ জনে অন্বাগ মম, হায়, 
লজ্জা খিবিম, আমি প্ৰবশ ভায় 


পা টি 


১। অন্তাঃ সর্গবিধে। প্রজাপতি রতুচ্চত্দো সু কাস্তপ্রদঃ 
শৃর্গারৈকরস: স্বয়ং নু মদনে! মাসো হু পুম্পাকরঃ । 
বেদাভ্যাসজভডঃ কথং নু বিষয়ব্যারৃভকৌত্হলে। 
নির্মাতুং প্রভবেন্‌ মনোহরমিদং রূপং পুরাণে মুনিঃ ॥ 


১৬৮ ভারতীয়-সাহিত্য-বত্ব-সংকলন 


একি সংকট সখী, একি হোল দায় 
মরণই শরণ, নিরুপায় ! নিরুপায় ! 


গান 
[ কবি কালিদাস ] 
নূতন মধুর লালসা-লোলুপ অলি হে! 
আজ মুকুলে গিয়েছিলে তুমি চুমিষে ; 
আজি কমলের ছয়ারে মাত্র বুলিয়ে 
একেবারে তারে গেলে কি ভ্রমর ভুলিয়ে ১। 


নারীবন্দনা 
[ কবি অজ্ঞীত] 
পুণিম। চাদ বদনের ছাদ, লাবণ্যে তন্থু ছাঁয়, 
আধ-বিকশিত সোনার কমল উজছিলে মহিমায় । 
পরশে তাহার শিরীষ-স্থষমাঁ, বলি-চিহ্িত মাঝ, 
কোঁকিল-কণ্ঠী হরিণনয়ন?, হাসে ভাষে সদ! লাজ । 


প্রণয়-ভঙ্গ 
[ কবি ভাঁবকদেবী ] 
আগে সে মোদের ছিল এক দেহ, ছিল না তো ছাড়াছাড়ি, 
তাঁরপর তুমি নহ আর প্রিয়, আমি হত-আঁশা নারী ! 
এখন আমি ষে শুধুই গৃহিণী, তৃমি শুধু মোর স্বামী” _ 
প্রাণ ছিল মোর কুলিশ-কঠিন, তারি ফল লভি আমি! 





সপ এস পাসিস্টিপাসি শরির সিসি পা পার্টি পর পরিসর শোর্সিশার্শি তি সপিরি সসপর্ ছপর্টি আরিসসি পি পিসি পা পন এসডি পিস 


১। অহিপব-মধু-০্ লুবে। তুমং তহু পরিচুম্বিঅ চুঅমজ.জরিং 
কমল-ব* ই-মেত্-ণিক্ব,দে| মহুঅর বিসুমরিদোদসি ণং কহুং। 


প্রণয়-কবিতা। ১৬৯ 


অভিযোগ 
[ কবি ভাবকদেবী ] 
ত্রিকোঁণ পৃথিবী, তার অদ্ধেক রহে জুড়ে নগ-নদী, 
অদ্ধেক তার নারী আর শিশু, যোগী আর রোগী যদি,__ 
থাঁকে কয় জন, তা” হ'তে মান্তা ছড়ি” গুরুজন সব ? 
মিছে অপবাদ--“অসতী অসতী” মুখর এ মুখ-রব ! 


বিরহিণী 
[ কবি মোরিকা 7 
বিরহের শ্বাসে কত না তাহার কাঁচুলী নিত্য ছিণড়িয়! পড়ে 
একবার তুমি এসো ওগো,-আর তেলাইয়ের স্থৃতা নাই যে ঘরে ! 
কুলটা-প্রেম 
[ কবি বিজ্জকা ] 
বাল্যে বালক, যৌবনে যুবাঁ, বৃদ্ধ বয়সে নিতি 
বৃদ্ধ লইয়া! ঘর করি মোরা»_ এই আমাদের রীতি | 
পুত্রী রে, তোর এক পতি লয়ে জন্ম কাটাতে সাধ-_ 
আমাদের কুলে হয় নি কখনো হেন সতী-অপবাদ ১ ! 


ছুঃখিনী 
[ কবি বিজ্জকা] 
হে প্রীণবন্ধু, ফিরিতে তোমার কতদিন আরো রয়েছে বাকী ? 
ঠাঁদের কিরণ দহন করিছে--এই পোড়া দেশে কেমনে থাকি ? 


পিপিপি পো পার পাশে” পাস আর পশরিশি পাশ এসি পপি পা পাটি তা শির্পাস্সি পার্টি পি স্পিতি এতোটা ও তে সি 





রা বি পপ পর্ণ শা পট পা পি নি 


১। বয়ং বাল্যে বালাংস্তরুণিমনি যুনঃ পরিণতা- 
বপীচ্চছামো বুদ্ধাংস্তদিহ কুলরক্ষ! সমুচিতা। 
ত্য়ারব্ধং জন্ম ক্ষপয়িতুমনেনৈকপতিন। 
ন মে গোত্রে পুত্রিকচিদপি সতীলাঞ্থনভূৎ। 
২। বিজ্ঞপ্তিরেষা মম জীববন্ধো তত্রৈব নেয়া দ্িবসাঃ কিয়ন্তঃ | 
সম্প্রত্যষোগ্যস্থিতিরেষ দেশঃ, করাঃ হিমাংশোরপি তাপয়স্তি ॥ 


১৭২. ভারতীয়-সাহিত্য-বতু-সংকলন 


মানিনী 
[ কবি ভাবকদেবী 2 
স্বামীরা স্বাধীন, তবে কেন মিছে লুঠিছ আসিয়। আমার পায় ? 
মন বসেছিল অন্য কোথাও কিছুদিন তরে ?--কি দোষ তায় ? 
পতির বিহনে সতী নাহি বাঁচে, এই কথা আজো। সকলে কহে, 
আমি বেঁচে আছি তোমার বিরহে, দোঁষতো। আমার, তোমার নহে ১ 


্রোষিতপতিকা! 
[ কবি অবস্তীস্ুন্দরী ] 
যাত্রাসময়ে শুরুজন মাঝে তেয়াগি লজ্জা ভয়, 
অস্তবসনা ধরিন্থ তোমায়__ ভুলে গেছ নির্দয় ? 


শৌপন হাসি 
[ গাথা সপ্তুশতী । কবি বিধিবিগ্রহ ] 


মা যশোর্দ যবে বলিলেন সবে, “এখনো বালক আমার কাঁনাই ।+ 
মুখপানে চেয়ে নিভৃতে হাসিল ব্রজের যতেক কুলবধূ-রাই২ | 


হৃদম্ম-বসম্ত 
[ গাথাসপ্তশতী । কবি অভ্ভাত ] 
ফোটে নি আমের মঞ্জরী, বহে না মলয় শ্বাস; 
আকুল হ্বদয় বলে গো আমায়, “এলো! যে মধুর মাস? । 


পাস লা িপাস্পপািপশিসি পালাল স্পট পিতা সিপস্পিিস্পসিতি পস্পির্ট পরস্পর পরস্পর পি সিসি পাস্পিসিপস্িপসিপসিসিপর্টিও | পার্টি পরস্পর পার্টি শা পা পাসিপাসিশপাটি পািস্পাি শশা পান পট 


১। কিং পদাস্তে লুঠসি বিরম স্বামিনে| হি স্বতগ্তাঃ 
কঞ্চিৎ কাঁলং কচিদসি রতস্ভেন কম্তভেপরাধঃ | 
আগস্কারিণ্যহামহ ময়। জীবিতং তদ্ঘিয়োগে 
ভতপ্রাণাঃ স্ত্ি় ইতি ননু ত্বং ময়ৈবানুনেয়ই ॥ 

২। অজ জ বিবালে দামোঅরো ভি ইঅ জম্পিএ জসোআএ। 
কণ. হুমুহপেসিঅচ্ছং নিহুঅং হসিঅং বঅবহুহ্ি ॥ 


প্রণয়-কবিত। ১৭৩ 


জীবন-নদী 
[ গাথাসপ্তশতী । কবি হাল] 
চির চঞ্চল জীবন প্রবাহ, গেলে যৌবন ফিরে না কভু, 
অন্ধ মানুষ শুনিয়। বিচারেতে ভুল করিছে তবু । 
যেদিন গিয়াছে, সেদিন ফিরে না, আগামী দ্িনেতে অজানা সব ; 
হানাহানি ক'রে মানুষ মরিছে স্বার্থের লাগিয়। তুলিয়া রব । 


লাভ-ক্ষতি 
[ গাথাসপ্তশতী । কবি অভ্ভাত ] 
বহু বেদনায় প্রিয় লাভ হয়, 
অধিকারে আছে আবার ছঃখ ; 
অধিকৃতে যদি ন!। ভরে হৃদয়, 
নিক্ষল লাভ, _-ফাঁটে গো বুক । 


ভালোবাসা 
[ গাথাসপ্তশতী । কবি রাম ] 


ওগে! মামী ! বঞ্চনাহীন ভালোবাসা 
মিলে না মতে ১ সেই তো সবার ছুরাঁশা । 
প্রেম খাঁটি হ'লে বিরহ কোথায় ? 
বিচ্ছেদ হ'লে প্রাণ রাখা দায়১ ! 


প্রেম-সঙ্কট 
[ গাথাসপ্তশতী । কবি স্বামিক] 


দীর্ঘ বিরহে প্রেম চলে যায়, 
অতি দর্শনে তাহাই হয়, 
খলের কথায় প্রেম ছি'ড়ে যায়, 
বিন! কারণেও প্রেমের ভয় ! 


উিপ্ণি অপর্ণা তি | পিপি সপ সরস স্পিতী সিসি উপ সি ৯ আপি পরি কী তি তি পা সিসি সি্পি্ি পাস পা দিতি উিপা সিপরি সি পাপ ৬ সস সপ সি এ». শা ২ পরি পর সরল 


১। কইঅব-রহিঅং পেম্মং ণথি বিবঅ মামি মাণুসে লোএ। 
অহ হোই কস্স বিরহে, বিরহে হোস্তন্মি কো জীঅই ? 


১৭৪ ভারতীয়-সাহিত্য-রত্ু-সংকলন 


[ সুন্দরী গুজ জরি ণারি, লোৌঅণ দীহ বিসারি। 
পীণ পওহরভার, লোলই মোন্তিঅ হার | ] 
সুন্দরী গুর্জরী নারী, লোচন দীর্ঘ প্রসারী ৷ 

গীন পয়োধরভার, লোলিত মুক্তার হার । 


[ সো মহ কান্ত। দূর দিগস্তা । 

পাউস আবে চেউ চলাবে |] 

সে আমার কান্তা গেছে দূর দিগন্তা, 
এল প্রাবুট. কাল হে।ল চিত্ত উতাল। 


[ মাণিণি মাণচি কাই ফল, এ আজ চরণ পড়, কন্ত ; 
সহজ ভূজঙ্গম জই ণমই, কিং করিএ মণিমন্ত ?] 
সহজে চরণে পড়ে যদি কাস্ত, 
মানিনী মানে কি হবে ফল ? 
সহজে ভুজঙ্গম হয় যদি শাস্ত, 
মণিমন্ত্রেতে কি হবে বল? 


[ চলি চুঅ কোইল-সাব, মহুমাস পঞ্চমং গাব । 
মন মজঞ বম্মহ তাব ; নহু কন্ত অজজবি আব ।] 
আমের মুকুলে পিক উদ্ভ্রান্ত, 
পর্চমে গাহে মধুমাস,_ 
মনে মোর প্রেম-হতাঁশ, 
আজও এলনা তবু সেই কান্ত! 


ইতি ভু আস 


অশোকের শিলালিপি 


ভারতবর্ষের ইতিহাসে অশোক (২৭২-২৩২ খ্ুঃ পুঃ) এমটি মহৎ নাম । 
কলিঙ্গ-যুদ্ধের পবেই মহারাজ অশোক বুছ্ের ধর্মে দীক্ষ। গ্রহণ করেন 
এমন অনুমান করার যথেষ্ট প্রমাণ অণছে । রাজো ধর্ম ও ম্যায়নীতি 
প্রচারের জন্য তিনি রাজ ও প্রজার কর্তব্য এবং নৈতিক দায়িত্ব 
বিষয়ে অনেক অন্ুশাসন জারি কবেছিলেন। বিশাল সাম্রাজ্যে 
শিক্ষিত অশিক্ষিত সমস্ত মানুষের কাছে ভগবান বুদ্ধের উপদেশ 
প্রচার কবাঁও তার উদ্দেশ্য ছিল ১ তাই তিনি সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত 
৩থকে আব এক প্রান্তে, এমনকি বহির্ভাবতেও মৈত্রী, শীল ও ককণার 
বাণী পাহাড় ও গুহার গায়ে এবং পাথরের স্তন্তে উৎ্কীর্ণ করান । 
সাহিত্যিক মূল্য ছাড়াও মহারাজ অশোকেৰ এই শিলালেখগুলি 
প্রাচীন ভারতীয় রাজতন্ত্র ইতিহাসে মহামুল্য দলিল £ 

চতুর্দশ গিরিলিপি ৪ এই ধর্মলিপি দেবতাদের প্রিয় প্রিয়দশী 
রাজা লিখিয়েছেন। এই লিপি কোথাও সংক্ষিপ্ত, কোথাও 
মধ্যমাকার, কোথাও বাবস্তত ; কাবণ সবত্র সম।নভাঁবে লেখনো 
সম্ভব নয়। তাছাড়া আমর রাজ্যটিও বিশাল । এমন লিপি 
আমি অনেক লিখিয়েছি এবং আরও অনেক লেখাবো । স্থানে স্থানে 
হয়তো পুনকক্তি হয়েছে ; আসলে তা অর্থমাধুষের জন্য ৷ পুনরুক্তি 
কেন ? প্রজারাও এমন আচরণ করুক তাই পুনকক্তি। ধর্মলিপি 
যদি কে।থাও অসম্পূর্ণ হয়ে থাকে তাহলে সেটি হয় স্থানদোষে, 
অথব। বিশেষ কারণে কিম্বা ল্লিপিকবেব প্রম।দেই ঘটেছে১। 


শন শি তর স্পট তি পট পা পরি পর্পি তর এ পি লাস পি 


১। অয়ং ধংমলিপী দেবানং প্রিয়েন প্রিয়দসিনা বাঞ] লেখাপিতা | 
অস্তি এব সংখিতেন, অস্তি মঝমেন, অস্তি বিস্ততন । নচ সর্ধং সর্বত ঘটিতং । 
অহালকে হি বিজিতং। বনু চ লিখিতং নিখাপয়িসং চেব অস্তি চ এত কং 
পুন পুন বৃতং তস তস অথস মাধুরতায়। কিং তি? জনো তথা পটিপজেথ; 


১৭৬ ভারতীয়-সাহিত্য-রত্ব-সংকলন 


তৃতীয় গিরিলিপি £হ দেবতাদের. প্র্রিয় প্রিয়দশশ রাজ! এরূপ 
বলেছেন রাজ্যাভিষেকের বারো বছর পুতিতে আমি এ আদেশ 
জানিয়েছি। আমার রাজ্যের সবত্র যুত, রাঁজুক এবং প্রাদেশিকগণ ১ 
ধর্মোপদেশ প্রচারের জন্য এবং এজাতীয় অন্যান্য কাজের জন্ত প্রতি 
পাঁচ বছর অস্তর পরিভ্রমণে যাবেন । তারা প্রচার করবেন-_ মাতা" 
পিতার সেবা, মিত্র-জ্ঞীতি ও শ্রমণদের দান এবং জীবে অহিংস অতি 
পবিত্র কাজ । অল্পব্যয় এবং অল্পসঞ্চয় প্রশংসনীয় ১ । 

চতুর্থ গিরিলিপি £ পুথিবীর ইতিহাসে অনেক শ' বছর কেটে 
গেছে, তীবু জীবের মধ্যে প্রাণিহিংসা আর হানাহানি বেড়েই 
চলেছে ; জ্ঞাতিদের মধ্যে অসভন্ভাব এবং ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদের মধ্যে 
অসম্প্রীতি রয়েছে । তাই আজ ধর্ম আচরণের জন্য ধের্-ঘোষণ! 
(91989), রথ ও হাতীর শোভাযাত্রা (0:99988197) এবং 
আতসবাজির খেলা (97'6-5০19) দেখিয়ে দেবতাদের প্রিয় 
প্রিয়দশী রাজার ভেরীঘোষণা হয়েছে । দীর্কাল যা ঘটে নি, 
দেবতাদের প্রিয় প্রিয়দশ রাজার ধর্মচরণের ফলে এখন তা ঘটছে, 
_-জীবের মধ্যে পরস্পর হানাহানি বন্ধ, মানুষের মধ্যে বিরোধ বন্ধ, 


সপ্ত পরশ পর্ণি সরণী সপ পার্টি পার্টি সপীর্ি ৩ স্পা পার্টি পার্টস সর্ট পাপ স্পর্পী | তরী সপ ছা স্প্রে সপ স্্া ০ পণ পি সাাস্পর্টা স্পা্টা পট পাটি 


তত্র একদ। অসমাতং লিবিতং, অস দেশং ব সছায় কারণং চ আলোচেপ্তা, 
লিপিকরাবধেন ব। 

১। দেবানং প্ররিয়ে। পিয়দপসি রাজ] এবং আহ-দ্বাদসবাসাতিসিতেন 
ময়া ইদং আঞ্পতং, সর্বত বিজিতে মম যুত1 চ রাজুকে চ প্রা্দেসিকে চ 

ংচস্থ পংচসু বাসেষু অন্থসংখানং নিয়াতু এতায়েব অথায় ইমায় ধংমাহুসস্টির 

বথা অঞ্ায় কংমায়, সাধু মাতরি চ পিতরি চ সুক্মণ। মিতাসংস্ততঞ্[তীনং 
ব্রাহ্মপ-সমনানং সাধু দানং প্রানাণং সাধু অনারংভে। । অপব্যয়ত। অপতাগ্তা 
সাধু। 

যুত ত্ 030৬ 51290 ০01 2 ৪00119£00 । 

বাক (90৮91002016 2 0196706 ! 

প্রাদেশিক -" ০০৬০৫৪০৫০01 2 £5০৮৪]১ ০ 983 05065 | 


ইতি হু আস ১৭৭ 


জ্ঞাতিবন্ধুদের মধ্যে পারস্পরিক সন্ভাব, ব্রাক্গষণ ও শ্রমণদের মধ্যে 
সম্প্রীতি, মাতা-পিতার প্রতি আনুগত্য এবং অন্ঠান্তয কাজ বৃদ্ধি 
পেয়েছে১। 

জৌগড় অন্থশাসন £ সব মানব আমার সম্ভান । আমি যেমন 
আমার নিজের সন্তানদের ব্যাপারে কামনা! করি ষে তারা ইহ- 
জগতে এবং পরজগতে সুখী হোক, তেমনি সব মানুষই সখী হোক 
_-এই আমার বাসনা । ষে প্রাস্তদেশগুলি আমার অধীন, 
সেখানকার মানব নিশ্চয় ভাবে, “কি জানি, আমাদের উপর রাজার 
মনোভাব কেমন ।” আমার এই ইচ্ছা তাদের জানিয়ে দিতে হবে 
যে রাজা কামনা করেন-_লসবাই অন্ুদ্ধিপ্ন থাকুক, আশ্বস্ত হোক, 
আমার অধীনে সুখে থাকুক, তাদের কোন ছুঃখ যেন না থাকে২ । 

তাই আমি তোমাদের € মহামাত্রদের ) আদেশ দিচ্ছি । এভাবে 
আমি ঝণমুক্ত হবো । আমার আদেশ ও অভিপ্রায় তোমাদেৰ 
জানিয়ে দিই, আমি এ ব্যাপারে অবিচল, আমার প্রতিজ্ঞ! স্থির | 
স্থৃতরাঁং তোঁমবা এমন কাজ করবে যাতে প্রজারা আশ্বস্ত হয়, আমাৰ 
উপদেশ বুঝতে পারে । পুত্রের কাছে পিতা যেমন, প্রজাদের কাছে 


শর পি পাশ পর্টি পরি পার্টি শর্ট নর শার্ট ও পপ শার্ট পাটির পর্ণ শর্ট পর পারি পি পট সিরা তা পি শর্ট সি সিল ৩ স্পট এিস্সিপ তেরি 


১। অতিকাতং অস্তরং বহুনি বাসসতানি বটিতো। এব প্রাণারংভে! 
বিছিংস! চ ভুতানং ঞাতীদু অসংপ্রতিপতী ব্রান্মণ-অমনানং অসংপ্রত'পতী ত 
অজ দেবানং প্ররিয়স প্রিয়দসিনে! রাঞ্চে। ধম্মচরণেন ভেবীঘোসো অহ; 
ধম্মঘোসে বিমানদসন। চ হস্তিদসনা অগিখংধানি চ অঞ্াানি চ দিব্যান 
রূপানি দসফ্ষিপ্ত। জ্রনং যারিসে বহুহি বাসসতেহি ন ভূতপুবে তারিসে অজ 
বটিতে | 

২। সবমুনিসা মে পজা। অথ পজায়ে ইছামি কিং তমে সবে 
হিতস্বখেন যুজেম়তি হিদলোৌগিক-প।ললোৌকিকেন হেবংমেব মে ইছ! 
সবমুনিসেদু সিয়। অন্তানং অবিজিতানং কিংছন্দেহ লাজা অফেসৃতি এতা কণা 
মে ইছা অস্তেযু পাপনেষু লাজা হেবং ইছতি অন্ুবিগিন। হেযু মামিয়াছে 
অস্বসেস্ু চ মে সুখংমেব চ লহেষু মম তে] ন খ। 

১৭. 


১৭৮ ভারতীয় সাহ্ত্য-রতু সংকলন 


রাজাও তেমনি-_ এই আমার বানী। রাজ! নিজেকে যেমন 
ভালোবাসেন, প্রজাদেরও আপন সম্ভীনের মতো ভালোবাসেন । 

বষ্ঠ গিরিলিপি £ সমস্ত প্রজার কল্যাণসাধনই আমার কর্তব্য 
বলে মনে করি। এই কর্তব্যের মূল হোল অধ্যবসায় ও মঙ্গল 
কাজের ইচ্ছা । সবার কল্যাণসাধনের চেয়ে মহৎ কাজ আর নেই । 
আমি যেন সমস্ত প্রানীর খণ শোধ ক'রে যেতে পারি । আমি চাই 
সবাই ইহ জগতে সুখী হোক আর পর জগতেও স্থখী হোক । 

সপ্তম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ গিরিলিপি 2 দেবতাদের প্রিয় 
প্রিয়দর্শী রাজার ইচ্ছা সর্বত্র ভিন্ন ভিন্ন ধর্নীবলম্বীরা মিলেমিশে বাস 
ককক ; তারা সংবম ও চিত্ৃশুদ্ধি লাভ করুক 1------ দান শ্রেষ্ঠ 
ধর্ম । 

"সবাই বিপদ্শুহ্ত হোক; পাপই একমাত্র বিপদ। ধর্মের 
অন্ুশাসনের দ্বারা দাস ও ভূত্যদের প্রতি সদয় ব্যবহার, মাত। 
পিতার সেবা, মিত্র ও জ্ঞাতিদের সম্মান, ব্রাক্ষণ ও শ্রমণদের উদ্দেশ্যে 
দান, প্রানীদের প্রতি অহিংসা__-এই সব মহৎ কাজ সম্পন্ন হয় । 

বিভিন্ন ধর্মসন্প্রদায়ের তসৌহা্যস্থাপনে বাঁকৃসংঘম অতি 
প্রয়োজনীয় । বাক্‌সংযমের অর্থ হোল-_কেবলমাত্র স্বধমীকে সম্মান 
এবং পরমধমর্কে নিন্দা না করা । এই ব্যাপারে অতি অল্পই ভয়ঙ্কর 
হ'য়ে ধাড়ীয়। সব ধর্মের সামঞ্জস্যই মহৎ কাজ ; সবাই সবাঁব ধর্ম 
শুন্ধুক ।--.ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীবলম্বী বহু অধ্যয়ন সম্পন্ন হোক, কল্যাণকর 
নীতির সঙ্গে যুক্ত হোক১। 

ধর্মই সবচেয়ে বড়। ধর্ম কি? পাপহীনত, দয়া, দান, সত্য 
ও পবিব্রতা ; এ সবই মানুষকে শুদ্ধ করে ।---কর্মের সাফল্যে অনেক 


১। শষ তপ তু ইদং মূলং যবচিগুতী। কিং তি? আগ্পাসংডপুক্গ 
ব পররপাসংভগ্রহ1 ব নো ভবে অপকরণম্হি লুক! ব। ত সমবায় এব সাধু। 
কিং তি? অংঞমংঞদ ধংমং ক্রণারু-**। সবপাসংডভ| বহুজ্রতা চ অস্ত, 
কলাণাগমা চ অহ । 


ইতি হ আস ১৭৯ 


বিদ্ব-ঈর্ধযা, অনধ্যবসায়, নিষ্ঠুরতা, লঘৃতা, অন্ুৎসাহ, আলস্য ও 
দীর্ঘন্ত্রত। ।---শ্রিরদশী রাজ। বলেন, মানুষ আপন সৎকাজ দেখে 
চিন্তা করে-_“আমি এই ভালো কাজ করেছি" ; কিন্তু মান্থুষ আপন 
কুকর্মের দিকে দৃষ্টি দেয় না। 


রদ্ধুর দ্িখ্িজয় 
[ রঘুবংশ, চতুর্থ সর্গ ] 

মহাকবি কালিদীসের ছুই মহাকাব্যের অন্যতম রঘুবংশ একাধারে 
ইতিহাস ও ভূগোল । আঠারো সর্গের এই কাব্যে ইক্ষাকুবংশের 
আঠাশ জন রাজার চরিত বরণিত। দিলীপ, রঘু, অজ, দশরথ ও 
রাম এই প্রধান নুপতি পঞ্চকের অন্যতম রঘুর নামানুসারে বংশের 
নাম রঘুবংশ । রঘুর দিপ্িজয় বর্ণনায় প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের 
এক মূল্যবান অংশ উদঘ।টিত £ 

মহারাজ দিলীপ যুবরাজ রঘুর হাতে রাজদণ্ড অর্পণ ক'রে সম্ত্রীক 
রাণপ্রস্থ অবলম্বন করলেন । মেঘমুক্ত শারদ আকাশে সূর্যের নিমল 
কিরণধারার মতো! নবীন রাজার যশ দিগ-দিগস্তরে ছড়িয়ে পড়ল 
কিংবদন্তীর মতো! ; আখখেতের রাখাল বালিকারাও নবীন রাজার - 
যশোগাথার গান গেয়ে বেড়ায়! সবকিছু দেখে শুনে শক্ররাজারা 
প্রমাদ গুণলেন। 

তখন শরতের আগমন ঘটেছে ; মেঘশুন্ত আকাশ, বারিবষণ 
থেমে গেছে ; পথ কর্ষমশুন্য, শুফ ; শরৎ খতুই যেন রঘুকে যুদ্ধযাত্রায় 
প্ররোচিত করতে লাগল । দিপ্বিজয় যাত্রার প্রারস্তে “নীরাজন।' 
উৎসব শুরু হোল১। রঘু ছয় বল ও সৈম্তসামস্ত সংগ্রহ ক'রে 
বিচক্ষণ ও কৃতী অমাত্যদের হাতে রাজ্য আর প্রত্যন্ত ছর্গগুলির 
রক্ষাভার অর্পণ করলেন, তারপর যুদ্ধের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ 


রত পর শট পরস্পর পাসশি | আলি পরিসর সির সপিস্িপিপিসিপটি রা স্পর্শ তিপি লিলি পাছিনাপাসিস্রিস্্পাানসি এপ সিপাী অপসিপরি স্পা তানিশা পি সিন পন আশি সপ” সি পিস পরিষ্ তার পলা পাটি পা পাটি পি তে 


১। যুদ্ধের প্রস্ততি-কালে হাতী-ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি ধমীয় 
অনুষ্ঠানের মধ্যে বরণ করাই হোল নীরাজন]। 


১৮০ ভাবরতীয়-সাহিত্য-বতু-সংকন্সন 


ক'রে দিখিজয় যাত্রা করলেন । রথচক্রের আঘাতে উদ্থিত ধুলিজালে। 
আকাশ সমাচ্ছন্ন, রণগজদের বৃংহনে দিডমগুল পরিপুরিত হোল । 
রণবাহিনীর সম্মুখভাগে রঘুর উদ্ধত প্রতাপ, পশ্চাদ্‌ভাগে সৈম্যদের 
কোলাহল এবং তারও পশ্চাতে রথ, অশ্ব, গজ ও পদাতিক বাহিনীর 
চতুরঙ্গ সমারোহ-_যেন চতুবুর্তহ চমু । 
জধ্বিফু রঘু প্রথমে পুর্সাগরের অভিমুখে অগ্রসর হলেন ; মদমত্ত 
হাঁতীরা যেমন পথমধ্যে অবস্থিত বনস্পতিকে উৎপাতিত ব1 ছিন্নভিন্ন 
ক'রে আপন পথ পরিষ্কৃত রাখে, রঘুও তেমনি প্রতিছন্বী রাজাদের 
কাউকে পদছ্যুত, কাউকে উৎপীড়িত আবার কাউকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত 
ক'রে যাত্রাপথ নিক্ণটক করলেন এবং এইভাবে তিনি প্রাচ্দেশের 
অনেক রাঁজ্যই জয় করলেন । অতঃপর বিজিগীযু রাজা তালীবন- 
শোভিত সমুদ্রের বেলাভূমিতে পৌছালেন। অনবনতদের উচ্ছেদ- 
কারী রঘুর কাছে সুন্ধদেশের বৃপতিরা বৈতসবৃত্তি অবলম্বন ক'রে রক্ষা 
পেলেন ১। কিন্তু বঙ্গদেশের রাজন্যবর্গ রণতরী সঙ্গে নিযে রঘুর 
প্রতিদ্বন্দিতায় অবতীর্ণ হলেন । রঘু তাদের পরাজিত ক'রে গঙ্জা- 
আ্রোতের মধ্যবর্তী দ্বীপপুঞ্জে বিজয়স্তম্ত প্রোথিত করলেন২ ; বঙ্গীয় 
'ন্বপৃতিগণ কল্মা ধানের মতো তাব দ্বারা উৎখাত হ'য়ে পুনরায় আপন 


১। মহাভারতে স্থন্গ দেশ বলতে সমগ্র রাঢভুমিকে বোঝান হয়েছে » 
মতান্তরে বঙ্গ ও কলিঙের মধ্যবতী রাজ্যই সুক্দম | দশ্তীর মতে দামলিপ্ত বা 
তাআ্লিপ্ত সুন্ষেতর রাজধানী । বৈতস-বৃত্তির অর্থ বেতগাছের মতো পরের 
ইচ্ছায় পরিচালিত হওয়া | 

২। বঙ্গানুৎখায় তরসা নেত1 নৌ-সাধনোগ্যতান্‌। 

নিচখান জয়ত্তম্ভান্‌ গঙাশ্োতোহস্তবে যু ॥ 

সেই সময় বঙ্গদেশ পাঁচটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল-__পুণ্ড, অর্থাৎ উত্তরবঙ্গ” 
সমতট অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ কর্ণহ্থবর্ণ অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ; তাত্্রলিপ্ত বা দক্ষিণবঙ্গ এবং 
কামরূপ অর্থাৎ অসামের অংশবিশেষ । 


ইতি হ আস ১৮১ 


আপন রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হলেন১ ; তারা প্রচুর ধনসম্পদের উপডঢৌকন 
সঙ্গে নিয়ে মহারাজের পাদপগ্মে আশ্রিত হলেন। তারপর রঘু 
হাতীর পিঠেপিঠে তৈরী সাকোতে কপিশী২ নদী অতিক্রম ক'রে 
উড়িষ্যায় পৌছালেন এবং সেখান থেকে উতৎকলের পথ ধ'রে কলিঙ্গে 
অভিষান করলেন । উডিষ্যা থেকে মাছুরা পধ্যস্ত বিস্তৃত মহেন্দ্র 
পর্বতের শিখরে তার আধিপত্য দৃঢ প্রতিষ্ঠিত হোল ; কলিঙ্গের রাজ। 
গজবাহিনী সঙ্গে নিয়ে বাধা দিলেন, কিন্তু রঘুর সৈম্র। অবহেলায় 
তাকে পরাস্ত করলেন । এবার রণক্লাস্ত সেনাদল মহেন্দ্র পৰতের 
উপর পানশাল। নির্মাণ ক'রে শক্রদের যশের মতো! নারিকেলের মদ 
পানের পাতায় তৈরী ঠোডা দিয়ে পান করতে লাগলেন৩ আর 
নারিকেল-বনে নানাবিধ আমোদ-প্রমোদ ও পীনভোজনে মস্ত 
হলেন । রঘু কলিঙ্গরাজকে বাহুবলে অবরুদ্ধ ক'রে মুক্ত ক'রে 
দিলেন এবং তার হ্ৃত ধনসম্পদও ফিরিয়ে দিলেন । 

এবার দক্ষিণদেশ বিজয়ের পালা। জয়ের আনন্দে মগ্ন রঘুবাহিনী 
কাবেরী নদীর জলে হাতীদের সঙ্গে জলক্রীড়ায় মেতে উঠল । মলয়- 
পাহাড়ের উপতাকায় তারা কয়েক দিন বিশ্রাম করলেন । বিহগ- 
মুখরিত সেই স্থানে টিয়াপাখিবা লংকাখেতের মধ্যে দলে দলে উড়ে 
বেড়ায় ; যুদ্ধের ঘোভাগুলির উৎপাতে এলাচ-লতার বন হোল 


১। কল্মা ধান জমিতে ছড়ানোবর পর চার জন্মায়! এই গাছ 
(চার, বীজ, তোলা প্রভৃতি স্থানীয় নামে পরিচিত ) জমি থেকে তুলে 
চাষের জন্য তরী জমিতে পোতা হয় । কবি এই উপমার্টি ব্যবহারকরেছেন £ 
আপাদপদ্মপ্রণতাঃ কলমা ইব তে রঘুম্/ ফলৈঃ সংবদ্ধয়ামাসুর উৎখাত- 
প্রতিরোপিতাঃ ॥ 

২। কপিশা নদী বর্তমানে উড়িষ্যার স্ববর্ণরেখা অথব! মেদনীপুরের 
কংসাবতী বা কাসাই। 

৩। তান্বলীনাং দলৈপ্তত্র রচিতাপানভূময়ঃ। 

নারিকেলাসবং যোধ1ঃ শান্রবং চ পপুর্যশঃ ॥ 


১৮২ ভারতীয়-সা হিত্য-বত্ব-সংকলন 


আলোড়িত আর তাদের খুরের আঘাতে এলাচ-ফুলের রেণু হাওয়ায় 
ভাসতে ভাসতে চতুর্দিকে গন্ধ ছড়িয়ে দিল। মলয় পাহাড়ের উপর বড় 
বড় চন্দনগাছের গায়ে সাপের বেষ্টনীর ফলে খাঁজ পড়ে গেছে ; সেই 
সব খাঁজে হাতীদের বন্ধনশৃঙ্খল দৃঢ়ভাবে আটক পড়ল । দক্ষিণায়নে 
সুর্যের তেজও মন্দীভূত হয়, কিন্ত প্রভাবশালী রাজ। রঘু দক্ষিণদেশে 
অভিযান করলে পাপ্তয রাজারা১ তার তেজ সহ্য করতে সক্ষম হলেন 
না। মলয় ও দর্ছর পাহাড় যেন দক্ষিণ দিগবধূর ছই স্তন, আর 
সমুদ্রের কিয়দ্দ'রে অবস্থিত সহ পৰত যেন বিগলিতবসনা বস্ুন্ধরার 
উন্মুক্ত নিতম্ব । রঘু সেনাবাহিনীর সঙ্গে মলয় ও দছুর পৰতে কিছু- 
কাল বিহার ক'রে সহা পবৰতে পৌছালেন ১ পাৰত্য ুপতিদের 
পরাজিত করার জন্য তার সৈম্দল সমগ্র প্রদেশ চতুর্দিকে ঘিরে 
ফেলল । 

অতঃপর পশ্চিম দিকে অভিযান শুরু হোল । রঘুর সেনাদলের 
আগমন সংবাদ শুনে ভয়ার্তা কেরল-রমণীরা সাজসজ্জ। ত্যাগ করলেন। 
মুরলা নদীর তীরে ছাওনি পড়ল; সেখানে কেয়া ফুলের পরাগ 
বাতাসে উড়ে এসে পড়তে লাগল সৈন্যদের গায়ে । বড় বড় খেজুর 
গাছের গু ডভিতে হাতীগুলি বাঁধা হোল ; তাঁদের মদজলের গন্ধে 
মৌমাছির পুন্নীগ ফুল ছেড়ে উড়ে এল। রদ্বু সেখান থেকেই স্থল পথে 
পারস্য অভিমুখে চললেন । মছ্যপানে আরক্ত যবনীদের মুখপদ্দ তার 
যেন সহ্য হোল না ; আত্মায়-পরিজনের প্রাণভয়ে তাদের মদের নেশ।! 
চটে গেল২ । ঘোড়ার পিঠে চড়ে যুদ্ধ করতে এল পারস্ত-সেনার! 


শা পরী টি পরি স্টিি পস্টির্টি তর স্পীর্টি তং পা পাস পা চে সা পা পা পাশ টি এলি ও 


১1 বতমানে মাদ্রাজের তিনাভেলি ও মাহুরা । আলেকজাগ্ারে রা 
প্রতিদ্ন্ী পুরু ছিলেন পাণ্য রাজাদের পূর্বপুরুষ | 
দিশি মন্দায়তে তেজে দক্ষিণস্যাং রবেরপি। 
তন্তামেব রঘোঃ পাণ্ডাঃ প্রতাপং ন বিষেহিরে ॥ 
২। যবনীমুখপদ্মানাং সেহে মধুমদং ন সঃ। 
বালাতপমিবাকজানামকাল-জলদেোদয় £ ॥ 


ইতি হ আস ৩ 


উভয় পক্ষের যুদ্ধে ধুলিজালে আকাশ ভরে উঠল ; কিছুই দেখা যা 
না, শুধু ধনুকের টংকার জান।ন দিল কী ভয়ানক সংগ্রষম চলেছে । 
রঘুর সেনাদের ভল্ল নামে দীর্ঘ বর্শার আঘাতে অনেক পারসিক 
সেনার মাথা কাট। গেল । তাদের দাড়িভর। মুখ, মাথায় শিরন্ত্রাণ__- 
মনে হোল এক একটি আস্ত মৌচাক । যুদ্ধের অনস্থা দেখে অবশিষ্ট 
সৈন্তর। শিরস্ান খুলে বঘুর বস্তা স্বীকার করলেন। তারপর 
বিজয়ী €সনাবা দ্রাক্ষাবনের মাঝখানে মহামূল্য কার্পেট বিছিয়ে 
বিজয়ের আনন্দে আডবের মদ খেয়ে শ্রম বিনোদন করলেন৯। 

এবার উন্তবাভিমুখে বিজয়-প্রস্থান । কাণ্মীবে পৌছে সিন্ধু নদীর 
তীবে ঘোড়াগুলি একবার গ। পালটে নিল; সারা গায়ে কুঙ্কুম 
লেগেছিল, কাধে ঝাকুনি দিয়ে ঘোড়ার সে কুস্কুম ঝেড়ে ফেলল । 
আখবোট, গাছ যেমন হাতীর পায়ে বাঁধ। দড়ির টানে অনায়াসে 
ধরাশায়ী হয়, তেমনি কন্বেজ-রাজগণও২ রঘুর পরাক্রম সহা করতে 
ন! পেরে সহজেই অধীনতা স্বীকার করলেন । তারা অনেক দামী 
ঘোড়। ও বিপুল ধনসম্পদ উপটোৌকন দিলেন । 

তারপর রঘু অশ্বারোহনে এলেন হিমালয়ের পাদদেশে । গুহার 
ভিতর থেকে সিংহরা একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দূর থেকে দেখল সৈন্যদের 
ছণগনি, যেন বিচলিত হওয়ার কিছুই ঘটে নি। রঘু সেনাদল নিজে 
পুন্নাগ গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিলেন ; সেখানে পাথরের গপর ক্তুরী 
হরিণেরা বিশ্রাম নিত, তাই মৃগণাভির গন্ধ জড়িয়ে রয়েছে 
সেই সব পাথরে । দেবদারু গাছের গায়ে ঘোড়াদের চকচকে শেকল 
বাঁধা হোল, তার উপর জ্যোতির্লশতার উজ্জ্বল আভ। বিচ্ছুরিত হ'য়ে 
রাত্রিবেলায় আলোর কাজ করল । দেবদারুর গায়ে হাতীদের গল- 


পরি পাশ এপ পরা বা শার্ট ভোর পর শা তা পাতি পি পর্টি এ এশা পেশা শি পিসদিপণ সি পা তি পেতো সম পা টির পল 


১। বিনয্ন্তে "্ম তদ্‌যোধা মধুভিবিজয়শ্রমম্‌। 
আল্তীর্ণাজীনরত্ম সু দ্রাক্ষাবলয়ভূম্যু ॥ 
২। কম্বোজ হোল বর্তমান আফগানিস্তানের উত্তবাংশ। প্রাচীন কালে 
এই দেশের ঘোভা সুপ্র“সদ্ধ ছিল। 


৮৪ ভারতীয়-সাহিত্য-বত্ু-সংকলন 


বন্ধনীর ঘর্ষণে দাগ পড়ে গিয়েছিল ; কিরাতারা এসে সেই দাগ 
দেখে বুঝতে পারত রাজার হাতী কত উঁচু ! হিমালয় অঞ্চলে উৎসব- 
সঙ্কেত নামে সাতটি রণপ্রিয় পার্ধত্য সম্প্রদায় ছিল। নারাচ, ভিন্দি- 
-পাল প্রভৃতি অস্ত্রে হর্ধধ পার্বত্য জাতিগুলিকে পরাজিত করে রঘু 
চিরকালের মতো তাদের রণসাধ মিটিয়ে দিলেন। তার বীর্ষবস্তা দেখে 
স্বয়ং কৈলাস পর্বতও যেন লজ্জা পেল। অবশেষে তিনি ব্রহ্মপুত্র 
অতিক্রম ক'রে প্রাগ্জ্যোতিষপুরে বা কাঁমরূপে১ এলেন । কামরূপ- 
রাজ বিন যুদ্ধেই রঘুর কণছে হার স্বীকার করলেন । 


একটি কাব্যরচনার পটভূমি 
! হর্ষচরিত, দ্বিতীয়-তৃতীয় উচ্ছ্বাস ] 


চিত্রভান্ু ও রাজদেবীর পুত্র বাতস্তায়নবংশীয় বাণভট্ট ছিলেন 
মহারাজ হর্ষবর্ধনের বিশেষ প্রীতিভাঁজন । অতি শৈশবেই তার মাতৃ- 
বিয়েগ হ'লে তিনি পিতার দ্বারা পালিত হন; কিন্ত মাত্র চোদ্দ বছর 
বয়সে পিভাঁরও মৃত্যু হোল । বাণের ছিল উদ্দাম প্রকৃতি, উচ্চৃঙ্খল 
স্বভাব, আবার লোৌকচরিত্র ও সমাজের প্রতি অদম্য কৌতুহল | 
যৌবনের প্রারস্তে সংসারের সব টান উপেক্ষা ক'রে তিনি ঘর ছেড়ে 
বেরিয়ে পড়লেন আনন্দের নেশায় । দীর্ঘ ভ্রমণ এবং বাঁধাবন্ধহীন 
অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনের ফলে বাণ সমকালীন সমাজ সম্পর্কে 
বিস্তারিত ও গভীর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন২ । গুহে প্রত্যাবর্তনের 


সী পাশ পা এসপির পিসি» পাস পািপসিপার্ স্টিল টিপি স্পা সি পর আ্টি আর্টাস্পার্টি পর শার্ট পাসিপার্টি শিস পা এট সিসি সিরা পিং পিপি পা উপ পর্ণ উপ সি সি সির সিরা পাসিপা সতী সিসি তো 


১। কামবূপ রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী ছিল প্রাগ্জ্যোতিষ। মণিপুর, 
কাছাড়, জয়ন্তী, শ্রীহট্ট ও €্ষমনসিংহের অনেক অংশ প্রাচীন কামবূপের 
অস্তর্সত ছিল । 

২। গতে চ বিরলতাং শোকে শনৈঃ শনৈঃ, অবিনয়নিদানতয়া স্বাতন্ত্রস্ত, 
কুতৃহলবহুলতয়া চ বালভাবন্ত, ধৈর্ধ প্রতিপক্ষতয়া চ ষৌবনারম্তস্য তৈশবো- 
চিঙ্তানি অনেকানি চপলানি আচরনিত্বরে! ব্ভুব। 

যৌবনের এই অস্থির সময়টিতে কবির সঙ্গে কতে! বিচিত্র মানুষের বন্ধুত্ব 


ইতি হ আস ১৮৫ 


পর রাজকুলের বিলাস-আঁড়ম্বর ও চঞ্চল জীবনক্রোত, আত্মীয়-বন্ধুদের 
'প্লীতি-ভালোবাঁসা এবং বিদগ্ধ মানুষের সৌহার্দট তার জীবনে এক 
পরিবর্তন এনে দিল | হর্ষচরিতের প্রারস্তে লেখক এই এঁতিহাসিক 
কাব্যরচনার পটভূমি বর্ণনা করেছেন ঃ 

একদ। শ্রীক্মের অপরাহে মহারাজ হর্ষের ভাতা কৃষ্ণদেবের প্রেরিত 
দূত মেখলক বাণভট্রের গৃহে উপস্থিত হলেন । কুশল বিনিময়ের 
পর মেখলক বাণের হাতে রাজার পত্র তুলে দিলেন। চিঠির মুল 
বক্তব্য ছিল “আপনি বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ; তাই আশ করি, সাফল্যের 
প্রতিবন্ধক দীর্ঘনুত্রতা পরিহার করবেন । নানা লোকের মুখে নানান 
কথা শুনে সম্রাট আপনার প্রতি বিরূপ” । তারপর দূত মেখলক 
স্বয়ং বাণকে বুঝিয়ে বললেন-_আপনার অনুপস্থিতিতে স্বার্থান্বেষী 
হুর্জনেরা মহারাজের কান ভারী ক'রে তুলেছেন; তার! আপনার 
শৈশবের কতকগুলি ঘটনাকে ইনিয়েবিনিয়ে মিথ্যা বদনাম রটাচ্ছেন । 
কাচা বয়সে অল্পন্বল্প চাপল্য সকলেরই থাঁকে । ছবিদগ্ধ রাজার। 
কন্দর্পের মতো ; তারা অনেক সময় অবিবেচকের হ্যায় মোহমুগ্ধ হয়ে 
পরকে কষ্ট দেন। তবে আমাদের মহারাজ হধ মহামানব ; তিনি বড় 
আশাবাদী, কখনো মানুষের উপর বিশ্বাস হারান না। আমাদের প্রভুর 
গুণ গ্রাহিতা, ধর্মবুদ্ধি সবই আদরশন্থানীয়। আপনি মহারাজের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করুন 1” বাণ আপন মনে চিন্তা করতে লাগলেন, “রাজকুলের 
ব্যাপার গুরুতর ! রাজার সেবা ও মনোরঞ্জন অতি কষ্টকর; 
রাজবাড়ীর সঙ্গে আমাদের কুলপরম্পরাগত বন্ধুত্ব অথবা পারস্পরিক 
উপকার-প্রত্যুপকারের সম্পর্ক নেই । আমার এমন বিরাট পাপ্ডিত্য 
নেই, য। দিয়ে মহারাজকে ভোলাাব ; অথবা! এমন দর্শনধারী নই যে 


পাস লি পাস সি পার্টি শার্শা সপ তা তি উর স্পরিছি লা ছিপ ৯ পানি পাটি পাটি পাস্িপাস্িপরস্সিপার্টি শপ স্পা স্পট স্পর্ণী সরণি স্পর্ণি স্পা শরাস্পির্টি টি পাটা শার্ট পে পর উি্স্সিপাস্িিসি্ সিিসিপিিসি ঈল সত 


হয়েছিল-_-“ভাষাকবি” ঈশান, “বর্ণকবি” বেশীভারত, প্রাকৃতকৃৎ বাধুবি কারঃ 
সাপুড়ে ময়ুরক, লেখক গোবিন্দক, ম্ৃদঙ্গপিপুণ জীমৃত, গণিকা কুরঙ্জিকা, 
নাটযাচার্ধ দরূরিক, নর্তকী হবিণিকা+ অভিনেত। শিখণ্ডক, বংশী-বাদক মধুকক 
ও পারাবত, কাপালিক করাল, যাছুকর চকোরাক্ষ প্রভৃতি আরো! অনেকে । 


১৮৬ ভারতীয়-সাহিত্য-রত্ব-সংকলন 


সুন্দর মুখ দিয়ে জয় ক'রে আসব । তবে খুব বেশী চিন্তা না ক'রে 
অস্ততঃ একবার যাওয়া প্রয়োজন ॥, 

পরদিন তিনি রমণীয় বেশভূষায় সজ্জিত হ'য়ে গুরুজনদের আশীবাদ 
নিয়ে মাঙ্গলিক আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে আপন গ্রাম 'গ্রীতিকুট থেকে 
যাত্রা শুরু করলেন । প্রথম দিন মল্লকুট গ্রামে এক প্রিক্, বন্ধুর 
বাড়ীতে রাত্রিবাস, পরদিন অজিরবতী নদীর তীরে মণিতারা জনপদে 
পেশছালেন ;ঃ সেখানেই হধবর্ধনের প্রাসাদশিবির । বাণ সেখানে 
দেখতে পেলেন হস্তি-অশ্ব-উদ্-বাহিনীর সমারোহ, রণসাঁজে সজ্জিত 
অগণিত সেনা । এগিয়ে আসতে আসতে রাজদ্বারের এশ্বর্ষ-আড়ম্বরে 
তার চোখ ধাধিয়ে গেল- সেখানে অসংখ্য মানুষ, সামন্তরাজা 
থেকে আরম্ত ক'রে অতিদূর গায়ের সাধারণ লোক * আবার 
বৌদ্ধ, জৈন, পাশুপত, ব্রজ্চারী, জাঁনপদ, শ্লেচ্চ ও গুপ্তচরেরাও 
রয়েছেন ; সবাই রাজার দর্শনপ্রার্থী । এই দৃশ্য দেখে লেখকের হৃদয় 
বিস্ময়ে অভিভূত হোল । দ্বারপাল দূর থেকেই মেখলককে চিনতে 
পেরেছিলেন । বাণকে অপেক্ষা করতে বলে মেখলক অন্দরে প্রবেশ 
করলেন * কিছুক্ষণ পর মহারাজের পারিষাত্র এসে লেখককে সাদরে 
অভ্যন্তরে নিয়ে চলল । তিনি দেখতে দেখতে চলেছেন-_মহারাঁজের 
মন্দ্ুরায় বনায়ু, আ'রঝ্র, কম্বোজ প্রভৃতি দেশের নানা বর্ণের নানা 
আকৃতির বিস্ময়জাগানেো ঘোড়ার দল, তারপর হস্ভিশালা; 
এইভাবে পরপর তিনটি কক্ষ অতিক্রম ক'রে ভূক্তাস্থানমগ্ডপে তিনি 
হর্ধকে দেখলেন ; মহারাজ পালক্কের উপর স্থখাসীন » তার চতুর্দিকে 
মহানুভব ব্যক্তিরা আর সেবার জন্য দণ্ডায়মান বারবিলাসিনীর! 
রয়েছেন । তিনি আরও দেখলেন সেবারত এক বিলাসিনীর ঘর্মীক্ত 
কম্পিত হাত থেকে মহারাজের চরণ যেই মুক্ত হয়েছে, অমনি. 
হর্দেব মধুর হেসে বীণাদণ্ড দিয়ে তার মাথায় মুহ আঘাত করলেন । 
তারপর বাণ তার সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে ভান হাত তুলে “ম্বস্তি? 
উচ্চারণ করলেন । হর্ষ দৌবারিককে জিজ্ঞাসা করলেন, “ইনিই কি 


ইতি হু আস ১৮৭ 


সেই বাণভট্ট ? দৌবারিক মাথ। নাড়লেন । হর্য যেন কিছুট। বিরক্ত 
হয়েই মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং তার পাশ্ববর্তা মাঁলবরাজ পুত্রকে 
বললেন, “ইনি একটি মহাভুজঙ্গ' ৷ 

মহারাজের এই রূঢ় ভৎর্সনার অর্থ বাণের বোধগম্য হোল না। 
সবিনয়ে তিনি বললেন, “মহারাজ, আমার মনে হয় আপনি আমার 
বিষয়ে ঠিকঠিক জানেন না । আপনার বুদ্ধি হয়ত অন্য কারো উপরে 
নিভরশীল । জনশ্রুতির মতে। মানুষের বিবেকও আপন আপন 
বুদ্ধি অনুসারে চালিত হয় । লোককবৃত্তান্ত সম্বন্ধে আপনি হয়ত তীক্ষ 
বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করেন না। কিন্তু মহা'মানবের। যথার্থদশর্শ হন । 
আমাকে একেবারে তুচ্ছ ভাবা আপনার পক্ষে শোভ। পায় নাঁ। 
আপনার রাজ্যে যথেচ্ছাচার করে বেড়াবে এমন সাহস কার ? 
তাছাড়া আমি বাৎস্তায়নবংশের শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ, বেদ-পুরাণ প্রভৃতি 
শাস্ত্র যথানিধি অধ্যয়ন করেছি » বিবাহের পর আদর্শ গৃহীর জীবনও 
যাপন করেছি । পরবতণ কালে আমার মধ্যে কিঞ্চিৎ উচ্ছৃঙ্খলতা৷ 
হয়ত এসেছিল, কিন্ত তাই বলে আদর্শচ্যুতি ঘটে নি। আমার মধ্যে 
ভূজঙ্গবৃত্তি কোথায় দেখলেন ? আপনার তিরস্কার আমার যথাযোগ্য 
প্রাপ্য নয়। আপনি ভগবান বুদ্ধের মতো শাস্তচিত্ত, মনুর মতো! 
বর্ণাশ্রমের রক্ষাকর্তা, যমের মতো? ন্াঁয়-অন্যায়ের শীসক | বুদ্ধিমান 
ব্যক্তি একজনের মুখে কোন মন্তব্য শুনেই কারো চরিত্র সম্বন্ধে 
ধারণা পোষণ করেন না” একথা বলে বাণভট্ট নীরব হলেন। 
হর্ষ বললেন, “আমি তো! তেমন কথাই শুনে ছিলাম ; তবু আপনার 
প্রতি আতিথেয়তার কাপরণ্ণ করি নি। আচ্ছা, আপনার এসব কথা৷ 
ভবিষ্যতে মনে থাকবে ।” এই বলে তিনি প্রসনদৃষ্টিতে কবির দিকে 
তাকালেন ; মহারাজের অম্বতদৃষ্টিতে বাণের অস্তরাত্মা 'প্রীতি-রসে 
আরজ হোল । সেদিনের মতো। আলাপের প্রথম পবৰ সেখানেই শেষ। 
সূর্য অস্তাচলে আরোহন করল + রাজাদের বিদায় জানিয়ে হর্দেব 
অস্তঃপুরে প্রবেশ করলেন । 


১৮৮ ভারতীয়-সাহিত্য-বত-সংকলন 


বাণ স্বগৃহে ফিরে মনে মনে চিস্তা করলেন, “মহারাজ স্বভাবতই 
উদার প্রকৃতির । আমার কৈশোর কালের নিন্দা-অপবাদের জন্য 
ঈষৎ কুপিত হলেও অস্তরে অত্যন্ত স্েহ করেন । রাজ হর্ষ আমার 
মধ্যে এক গুণী মানুষকে আবিক্ষার করতে চান, তার শীতল 
অভ্যর্থনায় হয়ত এই ইঙ্গিতই ধ্বনিত ! যাই হোক, এর পর আমি 
এমন আচরণ করব, যার ফলে মহারাজ আমার যথার্থ পরিচয় 
পান 1” তারপর তিনি কিছুদিন বন্ধুবান্ধবের বাঁড়ীতেই কাটালেন । 
পুনরায় রাজভবন থেকে তার আহ্বান এল । তিনি সানন্দে 
রাজগৃুহে আসর জমালেন এবং অল্পকাজের মধ্যেই সম্রাট হর্ষের 
প্রেম, বিশ্বাস, সম্পদ, পরিহাস ও সম্মানের পরাকাষ্ঠা লাভ 
করলেন । 

তখন শরৎকাল । আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের দর্শনোৎকগ্ঠায় বাণের 
হৃদয় আকুল । তিনি আবার প্রীতিকুটে ফিরে এলেন । কবি মহা- 
রাজের পার্খববতর্ণ বেত্রাসন অলংকৃত করেছেন, তাই সবাই খুব খুশী । 
পারস্পরিক কুশল বিনিময়ের পর বাণ স্সানভোজন সেরে বিশ্রাম 
করছেন ;: সবাই তাকে ঘিরে বসল । তারপর সৃষ্টি নামে পুস্তকবাঁচক 
ধীরে ধীরে প্রবেশ করে বেতের কেদারায় আসন শ্রহণ করলেন ; 
তার হাতে বায়ুপুরাঁণ। তিনি কাঠের ফলকের উপর বইটি রেখে তার 
স্থতাটি টেনে খুললেন, তারপর চিহ্ুদেওয়। পাতাটি খুলে স্থুর করে 
পড়তে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে শোনা গেল মহারাজের চ'রণ অনতি- 
দূরে স্তরতিশ্লোক গেয়ে চলেছেন ৷ বাঁণের অন্থুজ শ্ামলভট্ট বললেন, 
“দাদা, আমদের বহুদিনের ইচ্ছা তোমার মুখে প্রাতঃস্মরণীয় 
পুণ্যকীন্তি হধদেবের জীবনচরিত শুনি । ইতিহাস ও পুরাণে বলে 
যে রাজাদের চরিত্রে কোন না কোন কলঙ্ক থাকে ;ঃ কিন্তু আমাদের 
মহারাজ হর্ষ নিক্চলঙ্ক, তাঁই সর্বজনশ্রদ্ধেয় । তার কথা শুনে বাণভ্ট 
মুহু হেসে সভাস্থ সকলের কাছে সবিনয়ে তার অক্ষমতা জানালেন । 
পরের দিন আবার সভ। বসল । এবার তিনি সকলের এই আস্তরিক 


ইতি হু আস ১৮৯ 


অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলেন না। কিস্তু ভণিতায় জানিয়ে 
দিলেন হর্ধবর্ধনের পুণ জীবনী রচনা তার অভিপ্রেত নয় । 


মহারাজ হর্ষের ছিপ্বিজক্স যাত্র। 
[ হর্ষচরিত, ষষ্ঠ উচ্ছাস ] 


বস্তসংক্ষেপ-_থাণেশ্বররাজ প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর পর দিখ্বিজয়ী 
রাজ্যবর্ধন হণদের পরাজিত ক'রে বিক্ষত দেহে রাজধানীতে 
ফিরেছেন । পিতার মৃত্যুতে অভিভূত তিনি অবশেষে সংসার ত্যাগের 
সংকল্প নিলেন; তা শুনে অনুজ হর্ হতবাক। এমন সময় দৃত 
সংবাহক এসে জানাল মালবরাজের হাতে রাজ্যগ্রীর স্বামী নিহত, 
রাজাশ্রী বন্দিনী আর থাণেশ্বর অবরোধের সম্ভাবনা । তৎক্ষণাৎ 
রাজ্যবর্ধন সব কিছু ভুলে মালবরাজকে সায়েস্তা করতে ছুটলেন। 
কিছুদিন পর অশ্বারোহী কুস্তল ছুঃসংবাদ বহন ক'রে রাজধানীতে 
ফিরে এলেন ; তিনি সবিস্তারে জানালেন কেমন ক'রে গৌড়রাজার 
হাতে রাজ্যবর্ধন নিহত হয়েছেন১ । সেনাপতি সিংহনাদ ভ্রাতৃহত্যার 
প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য হষকে উৎসাহিত করতে লাগলেন । সামন্ত 
রাজাদের কাছে হর্ষের আদেশ পাঠানে। ভোল, হস্তিবাহিনীর প্রধান 
স্কন্দগুপ্ত সেনাবাহিনীকে প্রস্তত করতে লাগলেন 2 

প্রভাকর বর্ধনের মৃত্যুর পব---অশোৌচের দিনগুলি গত হোল, 
মহারাজের ব্যবহৃত সামগ্রীসমূহ শয়ন, আসন, চামর, ছত্র প্রভৃতি 
ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্যে দীন করা হোল ; তার অস্থির সঙ্গে প্রজাদের 


পর ৩ শর্ট পরি তা টা পি শা শট সপরিসসিপির পি সত পিসি পরী স্টপ তা তা পা তরি পা পিসি পা শী সপ সসিপর্তি পা পিপি সিল আলা কটি 


১। বাণশ্ট্র রাজ্যশ্রীর স্বামী গ্রহবর্জার এবং রাজ্যবর্ধনের হুতাাকারার 
নাম উল্লেখ করেননি । যথাক্রমে জনৈক মালবরাঁজ এবং জনৈক গোৌডবাঙ্গ 
বলেই তারা উল্লিখিত । কোন কোন পাগওুলিপিতে রাজ্যবর্ধনের হত্যাকাবী 
“নরেক্্গুপ্ত' এই নামে কথিত, হিউয়েন সাঙের বিবরণ অনুসারে ইনি 
হলেন কর্ণহ্ববর্ণের রাজা শশাঙ্ক (91১5 51595 -12 ) 


১৯০ ভারতীয়-সাহিতা-রত্ু-সংকলন 


হৃদয়গুলিও যেন তীর্ঘে উপনীত | --.ধীরে ধীরে শোকের আর্তনাদ 
কমে এল ; বিলাপধ্বনি ক্ষীণ, অশ্রুধারা বিরত, দীর্বশ্বাস শিথিল, 
হাহাকার অস্পষ্ট হ'য়ে এল । কান উপদেশ শোনার যোগ্য হোল, 
হৃদয় অনুরোধে অবধান দিতে সমর্থ হোল ; কবিরা শোকগাথা রচনা 
করলেন, মহারাজের দর্শন শুধু স্বপ্পেই সম্ভব থাকল, তার আকৃতি 
বেঁচে রইল চিত্রে, নাম রইল কাব্যে; তখন একদিন রাজ। হর্ষ 
কাজকর্ম ছেড়ে চুপচাঁপ বসে আছেন ; বৃদ্ধ বন্ধুরা, মৌন মহাজনের 
এবং মুখ্য অমাত্যেরা তাকে ঘিরে রয়েছেন । এমন সময় 
প্রতিহারীকে অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে দেখে হর্ধ কম্পিতহ্দয়ে দূর 
থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, “আধ, দাদ! কি ফিরেছেন ? তিনি 
ধীরকণ্ে উত্তর দিলেন, “হ্যা, তিনি দ্বারে । তাই শুনে সহোদরের 
প্রতি ভালোবাসার টীনে পিতৃ-শোকের গভীর হঃখে উদ্দিগ্রহ্দয় 
কুমারের চোখ দিয়ে অশ্রপ্রবাহ বহে গেল * কোনমতে প্রাণটি 
দেহছাড়া হোল না। 

হব বাজ্যবর্ধনকে দেখতে পেলেন ঃ ষেই তিনি দ্বারপাঁলকে 
অতিক্রম ক'রে এগিয়ে এসেছেন, অমনি পরিজনদের আতওনাদে তার 
( রাজ্যবর্ধনের ) আগমন জ্ঞাপিত হোল । বহুদূর থেকে দ্রুতগতিতে 
আসছেন, তাই রাজকীয় বাহুল্য নেই, ছত্রধারীরা পিছনে পড়ে ; 
পরিচ্ছদবাহীরা কোথায় রইল কে জানে; ভূঙ্গারধারীরা অনেক 
দূরে ; খড়াগ্রাহীরা খোড়ীতে খোড়াতে পিছনে আসছে ।-."ধুলি- 
ধূসরিত দেহ রাজ্যবর্ধনের, অশরণা। বন্থন্ধরা বুঝি তার শরণ নিল ; 
হণদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে তিনি তাদের হারিয়ে দিয়েছেন, তাই সারা 
দেহে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ু, আর সেগুলি সাদ পটি দিয়ে বাঁধা_যেন 
সমাগত রাজলক্্ীর কটাক্ষপাত ! তার মাথায় চুড়ামণির অলংকার 
নেই, চুলগুলি মলিন, অবিন্তস্ত, যেন ছঃখের প্রতিমৃতি ! রৌন্রতাপে 
নির্গত স্বেদবিন্দুগুলি যেন ছঃখের অশ্রপ্রবাহ * অনবরত কানায় 
গালছুটি বিবর্ণ; উষ্ শ্বাসে ঠোটছটি মলিন! কিছুক্ষণ আগেই 


ইতি হু আস ১৯১ 


পিতার মৃত্যুসংবাদ শুনে কানছুটি যেন দগ্ধ হয়ে গেছে ; পিতার 
মৃত্যুতে তিনি খুব বিহ্বল ও নিরাশ্রয় হ'য়ে পড়েছেন-__যেমন পবত 
থেকে অবতরণকালে পতিত মিংহ ভীত ও নিরাশ্রয় হ'য়ে যায়। 
নন্দনবনের কন্সবৃক্ষ ভগ্ন হওয়াতে তিনি বুঝি ছায়ার আশ্রয় থেকে 
বঞ্চিত ! রাজ্যবর্ধন যেন কৃশতার ক্রীতদাস, কারুণ্যের কিংকর, 
দৌর্মনস্তের দাস, শোকের শিষ্ত ২ মানসিক লীড়ায় অন্ধ, মৌনতায় 
মুক, ছঃখে পিষ্ট, সম্ভাপে খি্ন, চিস্তায় অবরুদ্ধ, শোকে বিলুপ্ত । 
বৈরাগ্য তাকে যেন ধারণ করেছে, বুদ্ধি তাকে পরিত্যাগ করেছে, 
প্রজ্ঞা তাকে অবজ্ঞা করেছে; তিনি পণ্ডিত বুদ্ধির অবোধ্য, গুরুজন- 
বাক্যের অগম্য, শাস্তের অযোগ্য, সৎ অনুরোধের আগোচর- এমন 
শোককবলিত জ্যেষ্ঠকে দেখতে পেলেন হর্ষ । 

রাজ্যবর্ধনও দূর থেকে হর্কে দেখেছিলেন ; কাঁছে এসে পুঞ্জীভূত 
বাম্পাবেগ রোধ করতে পারলেন না; হঃখপরম্পরা চিন্ত। করতে 
করতে দীর্ঘ প্রসারিত বাহুদণ্ড দিয়ে গলায় জড়িয়ে ধরলেন ভাইকে ; 
বুক থেকে খসে পড়ল ক্ষৌমবাস : তিনি মুক্তক্ঠে রোদন ক'রে 
উঠলেন । শিরার মতো অশ্রুক্রোতের ধারা বহে গেল ! রাজ্যবর্ধনের 
কান্না প্রজাদের মনে করিয়ে দিল প্রভাকরবর্ধনের কথা ; তারাও 
ডুকৃরে কেঁদে উঠল ! নেত্রজলের ধারা শরতের মেঘের মতে ক্ষণকাঁল 
বধণের পর আপন থেকেই রুদ্ধ হয়ে এল । রাজ্যবর্ধন অ।সন 
গ্রহণ করলেন ; তারপর পরিজনেরা জল নিয়ে এল, তাই দিয়ে তিনি 
চোখ ধুষে নিলেন; তাশ্বলিক চাদের মতো! একখ্ও্ সাদ! কাপড় 
নিয়ে এল, তিনি উষ্ণ বাম্পে দপ্ধ মুখ মার্জন করলেন; তারপর 
বহুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন; অবশেষে উঠে দাড়ালেন এবং নান- 
ভূমিতে গেলেন। তখন তার মাথায় রাজ-আভরণ ছিল না; 
এলোমেলো চুল কোন প্রকারে মুছে নিলেন ।"-এবার তিনি প্রবেশ 
করলেন চতুঃশীল-বিতদিকায় » তারপর এক পালক্কে নিঃশব্দে বসে 
পডলেন। 


১৯২ ভারতীয়-সাহিতা-বত্ু-পংকলন' 


সেই ঘরে মেঝেতে এক রভীন কম্বল পাতা ছিল । রাজকুমার' 
হর্ষ সাধারণভাবে সান সেরে অনতিদূরে সেই কম্বলে, বসলেন » 
দাদাকে €দখে তার মন বেদনায় আবিল হ'য়ে উঠল । ছুঃখে ভেঙে 
পড়েছেন রাজ্যবর্ধন ; হর্ষ তাকে যতই দেখতে লাগলেন, ততই তার 
হৃদয় শোকে মলিন হ'তে লাগল । সত্যিই সহোদর ভাইকে দেখলে 
পিতৃবিয়োগের ছঃখ উদ্বেল হয়ে উঠে ! প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুদিনের 
চেয়েও এ'দিনটি প্রজাদের কাছে নিদারুণ । সমগ্র রাজধানীতে 
আজ অরন্ধন ; সবাই অস্গাতি, অভুক্ত, ঘরে ঘরে সকলে চোখের জল 
ফেলতে লাগলো । এইভাবে সেই দিনটি কাটল । 

এরই মধ্যে প্রধান সামস্তর1 এসে উপস্থিত ; তার। রাঁজ্যবর্ধনকে 
অনেক ক'রে বোঝালেন। তাদের অনুরোধ উপেক্ষা করা যায় না, 
তাই তিনি সামান্য ভোজন ক"রে হর্কে বললেন, “দাদাভাই, তুমি মহৎ 
আদেশ গ্রহণ করার উপযুক্ত ; গুণবান মানুষের জয়-পতাকার মতো! 
তুমিও শিশুকাল থেকে পিতার সমস্ত সদিচ্ছ। যথাযথ গ্রহণ করে 
এসেছ । আমার হৃদয় আসক্তিহীন, দৈবের বিধানেই এ অবস্থ! 
বুঝি উপস্থিত ! তাই কি করলে তোমার ভাঁল হয়, সংক্ষেপে তাই 
বলব । কিন্ত সব শুনে আমায় ফেন নিবোধ ভেবো নাঃ শোনো, 
তুমি লোঁক-ব্যবহার ঠিকমতো। জানো না। মহাবীর মান্ধাতার 
মৃত্যুর পর পুরুকুৎম কি না করেছিলেন! যে দিলীপ চোখের 
ইঙ্গিতে আঠারো দ্বীপ শাসন করতেন, তীর মৃত্যুর পর রঘু কি না 
করেছিলেন? --*যে মানুষ শোকে অভিভূত হয়, পণ্ডিতের তাকে 
কাপুরুষ বলেন । ধৈর্ধহীন হ'য়ে শোককরা স্ত্রীজাতির শোভা পায় ! 
কিস্তকি করি! পিতার শোকে আমার এই নারীস্ুলভ ব্যবহার 
যেন কতে। স্বাভাবিক ! পিতৃবিয়োগের পর আমার প্রজ্ঞালোক 
বিনষ্ট, হৃদয় প্রজ্বলিত ॥ স্বপ্নেও বিবেকের উদয় হয় নাঃ মতি পদে 
পদে মুছিত, স্মৃতি দূর থেকে পরিহ্ৃত, বিবেক অস্তমিত ; স্মদখো'র 
বণিকের সম্পদের হ্যায় ছুঃখ দিনে দিনে বধিত হচ্ছে ; রাঁজ্য বিষের 
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ম্যায় বিরক্তিকর বোধ হচ্ছে ।*..পুরু যেমন পিতার আদেশে যৌবনস্থখ 
পরিত্যাগ ক'রে জরা গ্রহণ করেছিলেন, তুমিও তেমনি আমার কাছ 
থেকে রাজ্যের দায়িত্ব গ্রহণ করে! । আমি অস্ত্র পরিত্যাগ করছি” ।-__ 
এই ব'লে রাজ্যবর্ধন খড্গাধারীর হাত থেকে তরোয়াল নিয়ে মাটিতে 
নামিয়ে রাখলেন । 

অগ্রজের কথা শুনে হধ্র হৃদয় বিদীর্ণ হোল । তিনি ভাবলেন, 
“তবে কি, আমার অনুপস্থিতিতে কোন কুটিল ব্যক্তি দাদার কানে 
এমন কিছু বলেছেন, যে কারণে তিনি রুষ্ট ; অথবা তিনি আমায় 
যাচাই ক'রে নিতে চান? অথবা পিতার শোকে এমনই অচেতন 
ও বিভ্রান্ত হ'য়ে পড়েছি যে, উন্ন যা বললেন--ঠিক তার উল্টো কথা৷ 
শুনলাম! আমার উপর এই আদেশদানের অর্থ ধর্মজ্ঞ ব্রাহ্মণকে 
স্রাপাঁন করতে বলা, পুরাতিন বিশ্বস্ত ভূত্যকে বিশ্বাসঘাতকতা করতে 
বলা, সজ্জনকে চাটুকারিতা করতে বলা, সাধবী স্ত্রীকে ব্যভিচার 
করতে বলা! আমি জানি নিরভিমান প্রভু, নিলোভ ব্রাহ্মণ, 
ক্রোধহীন মুনি, চপলতাহীন বাঁদর, ঈধ্যাশুন্য কবি, অচোর বণিক্‌, 
প্রিয় অথচ ছলনাহীন স্বামী, দারিদ্র্যহীন সঙ্জন, অকুটিল ধনী, 
অহিংস্থক পাঁমর, অহিংসক শিকারী, পরিতুষ্ট সেবক, কৃতজ্ঞ ধৃত, 
নিলোভ সন্গ্যাসী, সত্যবাদী রাজনীতিবিদ, বিনীত রাজপুত্র-_-এরা! 
হুর্পভ। কিন্তু আমার অগ্রজের সঙ্গে এদের কারো তুলনাই হয় নাঃ 
অথচ এমন অনুচিত ব্যাপার তিনি কেমন ক'রে ভাবলেন ?"- 
মহানুভব ব্যক্তির তেো। কখনো সাহস হারান না। কিম্বা এত সব 
বিকল্প চিন্তায় কি প্রয়োজন ? আমিও নিঃশব্দে দাদার সঙ্গে বনবাসে 
যাব।” এরূপ চিন্ত। করতে করতে হর্ষ মুখ নীচু ক'রে বসে পড়লেন । 

যখন রাজ্যবর্ধন তপোবন গম্নেব জন্য প্রস্তৃত হচ্ছেন, তার 
আদেশমত বন্ত্রকর্মীস্তিক কাদতে কাদতে বক্ষলবাস নিয়ে উপস্ফিত, 
হোল ; নগরস্ুন্দরীরা রোদন ক'রে উঠলেন ;+ ব্রাহ্মণেরা বিলাপ 
করতে লাগলেন “একি অমঙ্গল 1 পৌরবৃন্দ কাদতে কাদতে পায়ের 
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উপর লুটিয়ে পড়লেন । এমন সময় সংবাদক নামে রাজ্যপ্রীর এক 
প্রিয় পরিচারক ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হোল ; শোকে হঃখে সে 
অতি বিষণ্ন, চোখে অশ্রুধারা ! 

রাজ্যবর্ধন ও হর্ষ উভয়েই কেমন বিভ্রীস্ত হ'য়ে পড়লেন । 
রাজ্যবর্ধন নিজেই তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “অচঞ্চল নির্মম বিধাতা! 
কি পিতার মৃত্যুতে তুষ্ট হ'য়ে আমাদের আরও ধের্য্যহারা ক'রে 
তোলার জন্য পুর্বাপেক্ষা গভীর ছঃখ উপস্থাপিত করতে চান % তাঁর- 
পর সংবদবাহক কোনমতে ব'লে গেল, “মহারাজ, নীচ লোকেরা 
কেবলই পরের ছিদ্র খুজতে থাকে, তারা সুযোগ পেলেই 
আঘাত করে । প্রভাকরবর্ধন গত হয়েছেন-- এই সংবাদ যেদিন 
প্রচারিত হোল, সেদিনই ছুরাত্মা মালবরাঁজ গ্রহবমণকে তার স্থকৃতের 
সঙ্গে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছেন এবং রাজকন্যা রাজ্যশ্রীকে 
চোর-কয়েদীর মতো কঠিন শৃঙ্খলে আবদ্ধ ক'রে কান্তকুব্জের 
কারাগারে নিক্ষেপ করেছেন । আপনার সেনাবাহিনী সেনাপতিহীন 
_-এই গুজবকে সত্যি ভেবে ছৃম্মতি মাঁলবরাঁজ আপনাকে হত্যার 
পরিকলন। করে থাণেশ্বর অভিযান করতে মনস্থ করেছেন ।? 

অসম্ভাবিত এবং আকস্মিক এই বিপদের সংবাদ শুনে 
রাজ্যব্ধনের শোকাবেগ মুহ্ত্মধ্যে অপনীত হোল । গিরিগুহাতে 
সিংহের আকন্সিক প্রবেশের মতে। তার হৃদয়ে ভয়ঙ্কর কোপ জেগে 
উঠল ; ললাটে দেখা দিল যমুনার নীল জলের মতো ভীষণ জ্রকুটি । 
**শোকবিষের মোহে সুপ্ত অন্ুজকে জাগিয়ে বললেন, “ভাই, বাজার 
ভুজঅর্গলে পালিত এই রাঁজকুল, ওই সব বন্ধু, এই পরিজন, এই 
দেশ, এই প্রজার1__-সবাঁই রইল । আমি আজই মালবরাজের বংশ 
ধ্বংস করার জন্য যাত্রা করছি । অবিনীত শক্রকে দমন করাই হবে 
আমার বক্ষল, আমার তপস্তা । *"মালবরাজারা পুস্যভতি বংশের 
অপমান করবে ? ভেক কেউটে সাপের ফণায় আঘাত করবে ? বাছুর 
বাঘকে বন্দী করবে ? ঢেড়া সাপ গরুড়ের গর্দান নেবে ? অন্ধকার 
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সূর্যকে তিরস্কার করবে ? প্রচণ্ড ক্রোধে আমার অস্তরের হঃখতাপ 
দূর হ'য়ে গেছে! সামন্ত রাজারা এবং হস্তিবাহিনী তোমার কাছে 
থাক ১ সেনাপতি ভণ্তী একাকী দশ হাজার অশ্বারোহী সেনা নিয়ে 
আমার সঙ্গে যাবে ।' 

অগ্রজের আদেশ শুনে হর বললেন, আমি আপনার সঙ্গে গেলে 
এমন কি পোষ হয় ? অল্পবয়স্ক হলেও একেবারে পরিত্যাগের যোগ্য 
নই । অনুজ বলেই যদি রক্ষণীয় হই, তবে আর্ষের ভূজপঞ্জরই 
আত্মরক্ষার স্থান ; আর যদি মনে করেন যুদ্ধযাত্রায় অসমর্থ” তাহলে 
পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত আছি; যদি মনে করেন পথের ক্লেশ সম্য 
করতে পারবো না, তাহলে আমি বলবো আপনি আমাকে নারীর 
মতো কাপুকষ ভাবেন । যদি মনে করেন হর্ষ এখানে স্থখে থাকুক, 
তাহলে বলবো- আমার স্থখ তো আপনারই সঙ্গে সঙ্গে গমন 
করছে । একই সময়ে উভয়ের রাজ্যত্যাগ উচিত নয় জানি, তবুও 
আপনি অনুগ্রহ ক'রে আমাকে যাওয়ার অনুমতি দিন; আপনার 
অনুগ্রহ থেকে পূবে কখোনে বঞ্চিত হইনি । সুতরাং আপনি প্রসন্ন 
হোন, আমাকে সঙ্গে নিন”--এই বলে হর অগ্রজের পায়ে মাথা 
নোয়ালেন। 

হর্যকে চরণতল থেকে উঠিয়ে রাজ্যবর্ধন বললেন, “ভাই, যে শত্রু 
অতি লঘু* তার উপর এত গুরুত্ব দিতে চাইছ তেন? একটা 
হরিণকে হত্যা করতে একদল সিংহ এগিয়ে যাবে? এ অতি 
লজ্জাকর ! পরাক্রম প্রদর্শনের জন্য অষ্টাদশদ্বীপ-ক্কণমালিনী পৃথিবী 
রইল ।.-.শক্রকে বিনাশ করার জন্য আজ আমার ছুনিবার ক্ষুধা ; 
তাই ক্ষুব্ধ আমাঁকে তুমি ভুল বুঝে! না * তুমি যাত্রা বন্ধ কর । এই 
বলে রাজ্যবর্ধন সেই দিনেই শক্রর উদ্দেশ্টে যাত্রা করলেন । 

পিতা, মাতা, ভগ্নিপতি সকলেই ম্বৃত, বোন কারাগারে বন্দিনী, 
এই অবস্থায় হর্ষ যুথভুষ্ট বন্ত হস্তীর মতো একাকী কোনক্রমে সময় 
কাটাতে লাগলেন । কিছুদিন অতিবাহিত হ'লে অগ্রজের প্রবাস- 
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ব্যথায় বিনিদ্র হর্ষ এক রাত্রির শেষলগ্নে যামিকের কণ্ে গীয়মান, 
সংগীত শুনতে পেলেন £ 

সব দ্বীপে গুণগ্রাম প্রশংসিত যার, 

মহামূল্য রত্বসার হয়েছে ভাগ্ডার ৮ 

সে পুরুষও ধ্বংস লভে বিধির বিধান বলে, 

বায়ুবেগে পোত যথা ডুবে সাগরের জলে ! 

গান শুনে সংসারের অনিত্যচিস্তায় তার হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে 
উঠল । তিনি স্বপ্ন দেখলেন “এক আকাশচুম্বী লৌহস্তম্ত ভেঙে 
পড়ছে ! হধের হৃদয় কেপে উঠল ; হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল ! তিনি 
ভাবতে লাগলেন, “ছঃস্বপ্রগুলো আমায় এমন উত্যক্ত করছে কেন ? 
অমঙ্গল-স্্চনায় বা চোখ দিনরাত নাচছে! দিগদাহের ভস্মকণার 
মতো তারাগুলেো। আকাশ থেকে খসে খসে পড়ছে ; নক্ষত্রপতনের 
ছুঃখে চাদ বুঝি মলিন হ'য়ে গেছে! আবার প্রতিবাত্রে উন্কাগুলে। জ্বলে 
ওঠে, যেন গ্রহযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে! শুভলগ্নের কোন স্চনাই দেখছি 
না! সবতোভাবে অগ্রজের মঙ্গল হোক 1” এরূপ চি্তা করতে করতে 
ভ্রাতৃন্সেহে কাতর ও দ্রবীভূত চিত্তকে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত ক'রে হষবর্ধন 
শয্য। ত্যাগ করলেন এবং নিত্যকম্ম সম্পাদন করতে লাগলেন । 
আস্থানমণ্ডপে প্রবেশ করতে গিয়ে হষ অগ্রজের অনুগ্রহভাজন 

এবং নিজের অতি পরিচিত কুম্তল নামে প্রধান অশ্বারোহীকে 
আগমন করতে দেখলেন ;+ তাকে অনুসরণ করছে বিষণ্রমুখ কতিপয় 
সৈনিক ! অসহনীয় ছুঃখের উঞ্জ নিশ্বাসে মলিন রক্তবস্ত্র দিয়ে 
কুস্তলের সবাঙ্গ যেন আবৃত + প্রীণধারণের লঙ্জীয় তার মুখখানি 
বুঝি অবনত + মুখে দীর্ঘ শ্বাস, হৃদয়ে অগ্রি-প্রবাহ, অবত্বসঞ্চিত 
শ্মশ্র ! তার কাছে হব শুনলেন রাজ্যবর্ধন কেমন ক'বে মালবরাজের 
সেনাবাহিনীকে অবহেলায় পরাজিত করেছিলেন ; কিন্তু গৌডের 
রাজ মিথ্যা সৌজন্যে তার বিশ্বাস জন্মিয়ে স্মভবনে তাকে নিমন্ত্রণ 
ক'রে বিশ্রন্ধ ও নিরন্তর অবস্থায় হত্যা করেন । 


ইতি হআস ১৯ 


সংবাদ শুনেই মহাতেজন্বী হের কোপাবেগ সহস। প্রচণ্ড 
আগুনের ন্তাঁয় দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠল । মাথার শিখামণিগুলি ভীষণ 
ক্রোধবেগে থরথর কাপতে লাগল; আর সেগুলি থেকে টুকরো 
টুকরেো। আলো জ্বলস্ত অঙ্গারের মতো? দিকেদিকে ছড়িয়ে পড়তে 
লাগল-__যেন রোঁষের অগ্নি-উদগার ! কোপাঁনলের চেয়েও অধিক 
তাপদায়ক তাঁর শৌর্ধ এমন প্রদীপ্ত হয়ে উঠল যে দেহে বর্ধার জলের 
মতো স্বেদবিন্দ্রু দেখা দিল! হর্ষ নিজেও নিজের এমন ভয়ানক 
ক্রোধ দেখেন নি ; তাই ভয়ে সারা দেহ কম্পমান--এ যেন শিবের 
ভৈরবরূপ, বিষ্ণুর নরসিংহমুত্তি, যেন স্ূর্ষকাস্তমণির তেজঃপুঞ্জ জ্বলছে, 
অথব। প্রলয়দিবসে দ্বাদশ স্ধের ছুনিরীক্ষ্য তেজ । তিনি ঘেন ভীমের 
মতো শক্রর রক্তপানে তৃষ্ণালু, অথবা স্বয়ং মুত্তিমান পরাক্রম ! হধের 
স্বভাবে আজ বুঝি মদের উন্মন্ততা, গর্বের আবেগ, যৌবনের উগ্র 
তেজ, দর্পের সহত্্ উদ্যম, যুদ্ধরসের রাজ্যাভিষেক, অসহনশীলতার 
নীরাজনা! তিনি বলে উঠলেন, “অধম গৌড়রাজ ছাড়া এমন 
কাজ আর কে করতে পারে! যিনি ছলনাহীন পরাক্রমে সমস্ত 
বুপতিদের পরাজিত করেছিলেন, তেমন ফভ্রোণাচার্ষকেও ধুষটহ্যন্ 
সবলোকবিগহিত উপায়ে নিধন করেছিলেন ! কিন্তু গৌড়াধিপ৷ 
জানে না কি ছুর্গতি তার জন্য অপেক্ষা করছে, কোন্‌ জন্ম 
সে লাভ করবে, কোন্‌ নরকে গমন করবে ! কোন নরাধমও 
এমন হীন কাজ করতে পারে না! সেই পাপীর নাম উচ্চারণ 
করলেও আমার জিভ পাপে লিপ্ত হবে। সকলেব প্রিয় আমার 
অগ্রজকে যে নিজের ঘরে নিমন্ত্রণ কারে হত্যা করল সে তো! 
ঘ্ণারও অযোগ্য! সেই মূর্খ জানে না যে মধুর লোভে, 
রাজাবর্ধনের মধুময় জীবনকে চুষে খেতে গেলে তার উপর সহত্র 
বাণের আঘাত নেমে আসবে । সেই গৌড়াধম আপন দোষে 
কলহ্কময় নিন্দার ভাগী হোল! ছুষ্ট হাতীকে বিনয় শিক্ষা দেয় 
অঙ্কুশ, সেই অঙ্কুশ যদি হারিয়ে যায়, তাহলে তার কুস্তবিদারা 


১৯৮ ভারতীস্ব-সাহিত্য-বতু-সংকলন 


সিংহের নখর তো রয়েছে । মু গৌড়রাজ এখন কি ক'রে 
ছাড় পাবে 

হর্ষবর্ধন যখন এমনি ক'রে আন্মালন করছেন তখন সেনাপতি 
সিংহনাদ এসে উপস্থিত হলেন । তিনি প্রভাকরবর্ধনের পরম মিত্র 
ছিলেন । তার গাত্রবর্ণ হরিতালের মতো! উজ্জ্বল, পরিণত শাল- 
বৃক্ষের মতো প্রকাণ্ড আকৃতি, বীরত্বের উক্মায় পরিপক্ক দেহ। 
পরিণত বয়স, তবু অতিভার জরাঁও ভয়ে ভয়ে তার দেহে কম্প 
জাগায় । চাঁদের আলোর মতো দীর্ঘ-শুভ্র পক্ক কেশ, চোখের নীচে 
বলিত-শিখিল চর্ম, মনে হয় অন্ত প্রভুর মুখদর্শন পরিহার করার জন্য 
দৃষ্টি স্থগিত ; প্রশস্ত মুখে আকুঞ্চিত গুম্ফ গালের উপর ভাস্বর হয়ে 
শোভা পাচ্ছে_যেন বিকশিত কাশফুলের শোভায় শরতের উজ্জ্বল 
সমারোহ । গাম্তভীর্ধ, রুক্ষতা ও উচ্চতায় পর্তও তার কাছে লজ্জ! 
পায়; অকৃত্রিম, প্রচণ্ড তেজ যেন স্র্যকেও তৃণের মতো শ্রান্ত করে 
না। সেনাপতি সিংহনাদ যেন ক্রোধাগ্রির অরণি, শৌর্ধের ঘীশ্ব্ধ, 
মদের মাদকতা, অহংকারের বিসর্প, উৎসাহের উচ্ছ্বাস, হর্মদের অন্কুশ, 
ছষ্ট রাজার দমনকর্তা, শ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্বের বিরাম, বীরগো্গীর কুলগুরু, 
শৌর্যশীলের উপমা, যুদ্ধোৎসাহের ভেরীনাদ ! গম্ভীর ধ্বনিতে তিনি 
বললেন, “দেব, কাপুরুষেরা কাকের মতো ঃ তারা নিজেরাই জানে না 
নিজেরা কিভাবে প্রতারিত হচ্ছে । মনস্ী ব্যক্তি প্রতারিত হ'লে মারণ 
মন্ত্রের বিষ শীত্রই সারা বংশ নাশ করে ; তেজন্বী পুরুষ আহত হলে 
বিছ্যতের মতো! জলের মধ্যেও জ্বলে ওঠেন । গোৌড়রাজ তার কুকীতির 
জন্য নরকে স্থান পাবে। শুধু সেই অধমের কথাই বাকি! তুমি 
এমন প্রতিশোধ নাও যাতে অন্য কেউ আর তেমন আচরণ করতে 
সাহস না পায় । কাপুরুষের যোগ্য শোক ত্যাগ কর । সিংহ যেমন 
হরিণীকে সহজেই কাবু করে, তুমিও তেমনি রাজলম্ষ্পীকে গ্রহণ কর । 
তোমার পিতার মৃত্যুর পরে গৌড়াধিপরূপী দুষ্ট সর্পের বিষদংশনে 
রাঁজ্যবর্ধন মৃত ; এই মহা প্রলয়ে গৌঁড়রাজকে বধ করার জন্য তুমিই 


ইতি হ আস ১৯৯ 


জীবিত আছ । প্রজারা অশরণ, তাদের আশ্রয় দাও । সেই 
অধমকে হত্যার জন্য ধনু ধারণ কর। শক্রর রক্তচন্দনচর্চার 
শীতল উপচার ছাঁড়া অপমানের আগুনে দগ্ধদেহ প্রভুর দারুণ ছঃখ- 
দাহের উপশম হবে না ।? এই বলে সেনাপতি বিরত হলেন । 
প্রত্যত্তরে হষ বললেন” “আপনি আমার পুজনীয়, আপনিই 
কতব্য নির্পারণ ক'রে দিয়েছেন। ক্রোধে আকুল আমি, 
হৃদয়ে শোকের স্থান কোথায়? সেই গৌডাধিপ অধম, চণ্ডাল, ছুষ্ট, 
পাপী এবং জগৎ-গহিত ! আমার হৃদয়-কন্টক সে জীবিত থাকতে 
নপুংসকেব মতো শোক করতে লজ্জা পাচ্ছি, যতক্ষণ না চিতায় 
তাব ধূম দেখতে পাচ্ছি ততক্ষণ আমাঁব চোখে এক ফেৌট। জল 
পড়বে নাঁ। আমার প্রতিজ্ঞা শুনুন, আপনার পদধূলি স্পর্শ ক'বে 
শপথ নিচ্ভি যদি চপল ও ছুর্ললিত নৃপতিদের পায়ে নিগড় পরিষে 
তার ঝংকাঁরে পুর্ণ ক'রে পৃথিবী থেকে গৌড় নাম মুছে দিতে না। 
পারি, তাহলে পাপাত্সা আমি পতঙ্গের মতো! ঘ্বৃতাগ্রিতে জীবন 
আন্তি দেব । এই বলে হর্ মহাঁসন্দিবিগ্রহাধিকৃত অবস্তিকে 
আদেশ দিলেন, “লিখুন, পুরধদিকে উদয়গিরি, দক্ষিণে চিত্রকুট, 
পশ্চিমে অস্তাচল ও উত্তনে গন্ধমাদন পরধন্ত সমস্ত সামস্ত রাজার! 
করদানেব জন্য প্রস্তত হেন, অথবা ধনু ধাবণ ককন ; মাথায় ধাবণ 
করুন আমার পদধূলি, অথবা (যুদ্ধের জন্য ) শিরস্ত্রীন » প্রণামের 
জন্য অগ্তলি বদ্ধ করুন, অথবা সংঘবদ্ধ হোন? ত্যাগ করুন ভূমি, 
অথব। ধনুবাঁন * অবলম্বন করুন বেব্রয্টি, অথবা বল্পম ; আপন আপন 
প্রতিবিম্ব দেখুন আমার চরণনখে, অথবা নিজ নিজ কৃপাণ-দর্পণে ।” 
তারপর তিনি রাজাদের বিদায় জানিয়ে আম্থানমণ্ডপ থেকে 
প্রস্থান করলেন । দিনের তেজ শান্ত হোল, সেই সঙ্গে ভ্রিভুবনের 
অহংকাঁরও ঘেন ধীরে ধীরে বিগলিত হ'য়ে এল । দেখতে দেখতে 
জগৎ-প্লাবিনী সন্ধ্যার আবিভ্ভাব ঘটল, যেন মুতিময়ী রাজপ্রতিজ্ঞা ৷ 
হর্ষ শয়নকক্ষে প্রবেশ করলেন ; তাঁর আদেশে পরিজনদেরও 


২০০ ভারতীয়-সাহিত্য-রত্ু-সংকলন 


প্রবেশ নিষেধ । বিজনকক্ষে তিনি একা, একটি প্রদীপমাত্র জ্বলছে । 
নিভৃত শয়নে ভাইয়ের শোক তাকে পেয়ে বসল %» নিমিলিত নয়নে 
তিনি যেন অস্তরের মধ্যে ভাইকে জীবিত দেখলেন । তার প্রাণসন্ধান 
করতে গিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস দীর্ঘতর হ'তে লাগল, চোখ বেয়ে জলের 
ধার1 গভিয়ে পড়ল । তিনি বনুক্ষণ নিঃশব্দে রৌদন করলেন, তারপর 
নিজেই নিজেকে জিত্ভাসা করলেন, “আমার অগ্রজের মতে। মহাঁন্‌ 
বাক্তি এমন পরিণাম কি ক'রে লাভ করেন? তার বিরহে আমার 
হত হৃদয় কি ক'রে শ্বাস নিচ্ছে? দাদার উপর আমার এই কি 
'স্ীতি! এই ভক্তি! স্সেহের সেই পরিণতি এক মুহুর্তেই বিনষ্ট 
হোল ? অকরুণ বিধাতা অগ্রজের কাছ থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন 
ক'রে দিয়েছেন ! মানুষের এমন ভালোবাসা মাকড়সার জালের 
মতই ছিদ্র! ভাই, বন্ধ এসব সম্পর্ক শুধু লোৌকযাত্রার জন্যই, তাঁই 
অগ্রজ ব্বর্গত হলেন, আর আমি দিব্যি স্ুস্থ রয়েছি! রাজ্যবর্ধনের 
গুণগ্রাম জোতসাধারার মতো! জগৎকে আনন্দিত করত, আজ তার 
বিয়োগ চিতাঁর আগুনের মতো দহন করছে ।, এইসব কথা বলতে 
বলতে হৰ নিজের মনে কাদতে লাগলেন । 

রাত্রি প্রভাত হোল। মহারাজ হর্ষ প্রতিহারীকে আদেশ 
দিলেন অশ্বারোহি-বাহিনীর প্রধান স্কন্দগুপ্তকে আহ্বান করতে । 
আপন হস্তীর জন্য অপেক্ষা না করেই ক্কন্দগুপ্ত পদব্রজে সন্বর 
রওনা হলেন। দগুধারী সৈনিকেরা সসন্রমে রাস্তা থেকে 
লোকজনদের সরিয়ে দিলেন । স্কন্দগুপ্ত এগোতে লাগলেন, পথে 
গজবৈগ্যদের সঙ্গে দেখা, নানান প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা । হস্ভতিকটকের 
লোকেরা আনন্দে কোলাহল ক'রে উঠল । ক্রমেক্রমে উপস্থিত 
হলেন হস্তিপার্থরক্ষক, মানহুত, অরণ্যপাল, মহামীত্র, দৃত প্রভৃতি । 
স্কন্দগুপ্ত অবশেষে হধের সম্মুখে এলেন। যে পুথিবী মহাদেবের 
পদভরে অবনমিত কৈলাশ পবতের গুরুভার বহন করেছিল, 
সেনাপতির পদবিস্তাসে সেই প্রথিবীর গর্ও যেন ধ্বস্ত ; তার 
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আজান্থলম্থিত বাহু গতিবশে আন্দোলিত ; অমুতের মতো রসাল, 
নবপল্লপবের মতো। কোমল, ঈষছুচ্চ লম্িত অধর শ্রীহস্তিনীকে ও লুব্ধ 
করে * রাজবংশের মতো। নাসিক ; শিগ্ধ-মধুরঃ ধবল, বিস্তীর্ণ নয়নযুগ 
যেন ক্গীরসমুদ্রকে পান করেছে ; মেরুপর্বতের মতো উন্নত জললাট। 
তিনি পতিব্রতা কুলাঙ্গনার মতো! এক প্রভূতে অনুরক্ত ; বিদ্বানের 
অকারণ বন্ধ ; সেবকের অবৈতনিক ভৃত্য, পণ্ডিতের অক্রীত দাস। 
মাটিতে মাথ। ঠেকিয়ে তিনি হর্ষকে প্রণাম জানালেন । হর্ষ বললেন, 
“আপনি নিশ্চয় অগ্রজের হত্যাকাণ্ড এবং তারপর আমার প্রতিজ্ঞার 
কথা সবই শুনেছেন । স্ুতরাং আপনি শীভ্র আদেশ দিন বিচরণের 
জন্য মুক্ত সমস্ত হস্তীকে ক্বন্ধাবারে ফিরিয়ে আনতে । দাদার প্রতি 
অপমানের প্রতিশোধস্পহ। যাত্রার ক্ষণবিলম্বও সইবে না 
স্কন্দগুপ্ত হাত জোড় ক'রে নিবেদন করলেন, প্রভু, আপনার 
আদেশের অন্যথা হবে না। আপনার প্রতি আমার অশেষ 
ভক্তি, তাই সামান্ত নিবেদন আছে--আপনি প্রকৃত তেজস্বী, 
দিগ্িজয়ী বীর + রাজ্যবর্ধনের ঘটনা থেকে ছূর্জন-দৌরাত্ম্য বিষয়ে 
কিছুট! অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, 
দেশে দেশে, দিকে দিকে মানুষের কতো। ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব ! 
বেশ-ভুঘা, আকার-প্রকার, আহার-বিহার, আচার-ব্যবহারের কতো 
ভেদ !--.সকলকে সহজেই বিশ্বাস করার সরলত। আপনি ত্যাগ 
করুন । রাজাদের প্রমাদবিষয়ে কতে। কাহছিনীই তো! শুনেছেন । 
নাগবংশের রাজা নাগসেন সারিকার দ্বারা মন্ত্র-ভেদের ফলে নিহত 
হয়েছিলেন ; শ্রাবস্তীর রাজার গোপন মন্ত্র প্রকাশ করেছিল শুক, 
তাতেই তিনি রাঁজলম্ষ্পী হারিয়েছিলেন ; অমাত্য পুষ্যমিত্র মৌধ 
রাজা বুহদ্ধেথকে গোপন বড়যন্ত্রে নিহত করেছিলেন ; শুঙ্গরাজ 
দেবভূতি ছিলেন কামাসক্ত, শ্্রীসঙ্গে মগ্ন থাকার সময় তার মন্ত্রী 
বস্দদেব এক দাসীকন্তাকে মহিষীর বেশে পাঠিয়ে তাকে হত্যা 
করেছিলেন ; বৎসরাজ উদয়ন নাগবনে ভ্রমণ করতে ভালোবাসতেন, 
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সেই অবস্থায় কাষ্ঠনিমিত কৃত্রিম হাতীর অভ্যন্তর থেকে রাজ 
মহাসেনের সৈন্রা নির্গত হ'য়ে তাকে বন্দী করেছিল; রমণীবেশে 
সভ্িত মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত শক্রপুরীতে প্রবেশ ক'রে পরদারাসক্ত 
জনৈক শকরাজাকে নিহত করেন * পুত্রকে রাজ্যদানের বাসনায় 
মৃহারাজ্ৰী সুপ্রভ1 থাগ্যের সঙ্গে মন্য ও মধুরক বিষ মিশিয়ে কাশীরাজ 
মহাসেনকে হত্যা করেছিলেন * দেবকী কানের নীলপদ্মে বিষমধূ 
মিশিয়ে প্ররেমমুগ্ধ দেবরের অধরে প্রেম নিবেদন ক'রে তাকে হত্যা 
করেছিলেন” । 

রাজা হষ সর্বতোভাবে রাজ্যের শৃঙ্খলা সুদৃঢ় করলেন । কঠোর 
প্রতিজ্ঞার পর যেদিন তিনি যুদ্ধযাত্রার জন্য আদেশ দিলেন, সেদিন 
থেকেই সামস্তরাজাদের ঘরে ছুনিমিত্তের স্চন। হোল । তাদের রাঁজ্যে 
যমের দৃষ্টির মতো কুষ্সসাঁর হরিণদের দল ঘুরে বেড়াতে লাগল ; 
রাজলক্ষ্পীর চঞ্চল চরণধ্বনির মতো মৌমাছিদের গুঞ্জন শোনা গেল : 
অমঙ্গল শেয়ালের দল দিনের বেলা ঘুরে বেড়ায়, তাদের হাকরা মুখ 
থেকে যেন আগুন বেরোচ্ছে; বাদবের গালের মতো লাল 
পায়রার দল মরা মাসের লোভে ঘরের ছাদে বসতে লাগল ; উপ- 
বনের গাছগুলোৌতে অকাল-কুন্থমের সমারোহ, যোদ্ধারা ভূত দেখল, 
যেন তাদের ধড় থেকে মাথা আঅধলদা হ'য়ে গেছে ; চেটীদের হাতি 
থেকে অকস্মাৎ চীমর খসে পড়ল ; যুদ্ধের ঘোড়ার বুঝি যমরাজের 
মহিষের গন্ধ পেয়ে ভয়ে খাওয়া বন্ধ করেছে । মন্দির-ময়ুরেরা নাচ 
পরিত্যাগ করল ; যে কুকুরগুলে রাত্রে চাদের হরিণের দিকে তাকাত, 
তারা তোরণের উপকণ্ঠে তারস্বরে চীৎকার ক'রে উঠল ; রাজভবনের 
কুট্টমে হরিণের পায়ের মত লম্বা লম্বা ঘাস গজিয়ে উঠল ; মদের 
পাত্রে একবেণীধরা মলিননয়না সৈনিক-বধূদের ছবি প্রতিবিশ্থিত 
হোল; মাটি অপহরণের ভয়ে কাপতে লাগল; ভয়ঙ্কর বায়ু 
প্রতিহারীর মতো। সামস্তরাজাদের চামর ও রাঁজছত্রের হাওয়া! কেড়ে 
নিয়ে প্রাসাদের সর্বত্র বইতে শুরু করল ! 


নাটক 


শকুত্তলার প্রত্যাখ্যান 
[ অভিজ্ঞানশকুস্তলের পঞ্চমাঙ্ক ] 


মহাকবি কালিদাসের সপ্তাঙ্ক নাটক “অভিজ্ঞানশকুস্তল+' সংস্কৃত নাট্য- 
সাহিত্যের এক গৌরবময় অবদান । ১৭৮৮ খুষ্টাব্দে যুরোপীয় ভারত- 
তত্ববিদ উইলিয়ম্‌ জোন্স্‌ কর্তৃক এর ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত 
হওয়।র পর পাশ্চাত্য সাহিত্যরদিকগণ এই অমূল্য নাটকটির প্রতি 
আকৃষ্ট হন। ক্রমে ভ্রমে জার্মীন, ফরাসী, ইতালীয় প্রভৃতি বনু 
বিদেশী ভাষায় এর রূপান্তর সম্পন্ন হয়। “ফাউস্তের” কবি গ্যেরটে 
কৃত শকুস্তলার প্রশস্তি বহুজনবিদিত। তার মতে বাসম্তিক মুকুল 
আর গ্রান্মের পরিণত ফল, প্রাণের বসান ও আত্মার আনন্দ, স্বর্গ 
আর মর্তের সার্থক মিলন এই নাটকেই ধ্বনিত । ভারতবধের প্রাচীন 
ও আধুনিক বিদগ্ধ সমাজও কালিদাসের প্রতিভায় বিষুগ্ধ ; তাদের 
মতে “কাঁলিদাসস্তয সবস্বম্‌ অভিজ্ঞানশকুন্তলম্” । 

পুরুবংশের রাজা স্বগয়াবিহারী ছষ্যন্ত মালিনীতীরে মহষি কথ্ের 
আশ্রমপ।লিতা কন্ত1 শকুস্তলার প্রণয়ে যুদ্ধ হ'য়ে গান্ধবমতে তাঁকে 
বিবাহ করেন, তারপর শীন্রই তাঁকে হস্তিনাপুবে আনয়নের প্রত্যাশ। 
দিয়ে স্বয়ং রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন । স্বামীর চিস্তাঁয় আত্ম- 
বিস্বৃতা শকুন্তলা! আতিথ্য-সতৎকারের করততব্যে অনবধানতার জন্য 
স্গলভকোপ খষি ছবাসার দ্বারা অভিশপ্তা হলেন; ফলে হুন্ন্ত 
শকুস্তলকে বিস্মত হলেন । কিন্তু এ অভিশাপবাতা শকুস্তলার ছই 
সখী অনস্য়া ও প্রিয়ংবদ। ছাড়া অন্য কেউ জানতে পারলেন না। 
আশ্রমে প্রত্যাবর্তনের পর কণ্থ আপন শিষ্য শার্গরব, শারদ্বত ও 
গৌতমীর সঙ্গে সন্তানসম্ভবা শকুস্তলাকে হস্তিনাপুরে হুত্যস্তের সকাশে 
পাঠালেন । তখন বিস্কুতপ্রণয় রাজা শকুন্তভলাকে পরস্ত্রী বলে 
প্রত্যাখ্যান করতে চাইলেন, অন্যদিকে খষিকন্তা ও শিষ্যেরা আত্ম- 


২০৪ ভারভীয়-সাহিত্য-রত্ব-সংকলন 


মর্ধাদা ও সততার প্রতিষ্ঠায় কৃতসংকল্প । এই নাটকীয় দ্বন্দের 
ব্রমপরিণতি পঞ্চম অঙ্কে রূপায়িত | 
নাট্য-চরিত্র 2 ত্রধ্স্ত- নায়ক, হস্তিনাপুরের রাজা 
শকুন্তলা নায়িকা, কথ্ধের পালিত। কন্তা। 
সোমরাত-_রাজপুরোহিত 
শার্গরব ও শারদ্ধত-_কণ্বশিষ্য 
গৌতমী--কণ্থাশ্রমের জ্যেষ্ঠা তাপসী 
কঞ্চুকী-_অস্তঃপুরে নিযুক্ত বৃদ্ধ রাজপুরুষ 
প্রতিহারী-_দ্বারপাল 
সস্্ীক কথ্শিষ্তদের আগমনের প্রত্যাশায় মহারাজ হুত্য্ত 
প্রতিহারী ও পরিচারিকার সঙ্গে পুর্বেই মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন । 
এমন সময় ধীরে ধীরে প্রবেশ করছেন-__সবাশ্রে কঞ্চুকী ও 
পুরোহিত, পরে শকুস্তলাকে সামনে রেখে গৌতমী, শাঙ্জগরন ও 
শারদ্ধত । 


কঞ্চুকী ও এই দ্িকে--এই দিকে আগমন হোক । 

শকুন্তলা 25 ( 'প্রবেশকালে অশুভ লক্ষণের সুচনা ক'রে ) ওমা ! 
আমার ডান চোখ নাচে কেন? 

গৌতমী 2 মা! তোমার অমঙ্গল দূরে বাক । পতিকুলের 
দেবতারা তোমায় সুখসম্পদ দান করুন । 

(সকলে অগ্রসর হলেন ) 

পুরোহিত 5 (রাজাকে নিদেশ ক'রে ) হে তপান্ষিগণ ! বর্ণাশ্রমের 
বন্গশকততা মাননীয় মহ।রাঁজ আপনাদের আগমনের 
পুবেই রাজাসন পরিত্যাগ ক'রে দর্শনের অপেক্ষায় 
রয়েছেন »* এই আমাদের মহারাজ । 

শাঙ্গরব 2  মহাব্রান্গণ, নরপতির এ ব্যবহার প্রশংসনীয়! আমর 
কিন্তু নিরপেক্ষ ; কারণ-__ফলসমাগমে তরুরা আনত 


নাটক 


প্রতিহারী ৪ 


হেয্যস্ত £ 
শকুস্তলা 2 


পুরোহিত £ 


হব্যস্ত 
শিষ্যদ্বয় 2 
ভুব্যন্ত ৪ 
শার্গরব £ 


২৩৫ 


হয়, মেঘেরা আনত হয় » সজ্জনেরা খদ্ধিতে বিনীত 
হন। পরোপকারীর এই স্বভাব । 

( শকুস্তলাকে দেখে ) অবগুগনবতী কে এই নারী তনুর 
অস্ফুট লাবণ্যে মণ্ডিতা! তাপসমগণ্ডলীতে কে ইনি? 
যেন জীর্ণ পাতার মাঝে নব কিশলয় ! 

মহারাজ, কৌতুহলের বশে আমিও অবাক ! সত্যিই 
এর আকৃতি দর্শনীয় । 

যাই হোক, পরস্ত্রীদর্শন অন্ুচিত । 

(বুকে হাত রেখে । স্বগত ) হৃদয়! অকারণে কেন 
কম্পিত হও? আর্ধপুত্র আমার কতো? অনুরাগী ছিল 
সে কথা মনে ক'রে ধের্য ধর । 

(রাজার সম্মুখে এগিয়ে ) মহারাজের মঙ্গল হোক । 
এই তপন্বীরা যথাবিধি অভ্যর্থন। লাভ করেছেন । 
এদের উপাধ্যায় সংবাদ পাঠিয়েছেন, আপনি অবধান 
করুন | 

আমি অবহিত হলাম । 

(হাত তুলে ) মহারাজের জয় হোক । 

আমার প্রণাম গ্রহণ করুন । 

ইষ্টলাভে ধন্য হোন। 

মহত্ষি কণ্থ কি আদেশ পাঠিয়েছেন ? 

তিনি আপনার কুশল জিচ্তাসার পর বলেছেন, ছুজনার 
স্বেন্ভায় শপথের পর আপনি আমার কন্যাকে স্ত্রীবূপে 
গ্রহণ করেছেন--এ কাজ আমি '্বীতচিত্তে অন্থমোদন 
করেছি; কারণ মান্তকুলের শ্রেষ্ঠ বলেই আপনি 
আমাদের পরিচিত, আর আমার কন্ঠ শকুস্তলা যেন 
মুন্তিমতী সক্রিয় ; যোগ্য বধূ-বরের মিলন ঘটালেন 
প্রজাপতি, তাই তিনি আজ চিরকালের লোকনিন্দা 


গোৌতমী £ 


শকুস্তলা 2 
হয্যস্ত ০ 


শকুস্তল। 2 
শাঙ্গরব 2 


হব্যস্ত 2 
শকুস্তলা 3 


শাঙ্গরব £ 


ভুত্যস্ত ঃ 
শাঙ্গরব £ 
হযাস্ত 5 

গশৌতমী £ 


ভারতীয়-সাহিত্য-বতু-সংকলন 


থেকে মুক্ত । সুতরাং অস্তঃসত্বা এই পত্বীকে ধর্মীচরণের 
জন্য গ্রহণ করুন । 

আশর্ধ ! আমারও ছ-একটি কথা বলার ছিল, কিন্তু তার 
আর প্রয়োজন হবে না, কারণ আত্মদানের সময় 
শকুস্তলাও গুরুজনের অপেক্ষা রাখে নি, আপনিও 
বন্ধুবান্ধবকে জিজ্ঞাসা করেন নি; এ বিবাহ ছজনের 
একাস্ত আপন কাজ । তাই আমাদের আর কি বক্তব্য 
থাকতে পারে ? 

(স্বগত ) ন জানি আর্ধপুত্র কি বলেন ! 

(বিস্ময় ও আশঙ্কায় ) আপনারা এ কোন্‌ প্রসঙ্গের 
অবতারণা করেছেন !? 

(স্বগত ) এ কি! ওর কথা যেন জ্বলস্ত আগুন ! 

এ আপনার কেমন প্রশ্ন ? সংসারের রীতিনীতি বিষয়ে 
আপনারাই নিপুণ ১ সুতরাং নিশ্চয় জানেন-_-সধবা 
কন্ঠা পতিব্রতা হলেও বিবাহের পরে দীর্ঘদিন পিক্রালয়ে 
অবস্থান করলে লোকে নানান সন্দেহ করে । পতী 
পতির প্রিয় বা অপ্প্রিয় হোক, আত্মীয়ের সকলেই তার 
স্বামিগুহে বাস কামনা করেন । 

এই নারী কি আমার পুর্বপরিণীতা ? 

(সবিষাদে । অআ্বগত ) হৃদয়! যা তোমার আশঙ্কা 
ছিল, তাই ঘটল ! 

কৃতকর্মের প্রতি বিদ্বেষবশে ধর্ম থেকে বিমুখ হওয়। 
রাজাদের শোভা পায় কি? 

এমন অলসৎ কল্পনার প্রসঙ্গ কোথায় ? 

এঁশ্বর্ষমদমত্তদের মনে এরূপ বিকার সহজেই জাগে । 
আপনি অকারণে আমায় তিরস্কার করছেন । 

€ শকুস্তলাকে ) বাছা! মুহুত্তের জন্য লজ্জা সংবরণ 


নাটক 


প্রতিহারী এ 


শাজরব 2 
হেত্বান্ত 


শকুন্টলা ঃ 


শাঙ্গ রব £ 


শারছয় £ 


২০৭ 


কর। তোমার ঘোমটা সরিয়ে দিই, তবেই স্বামী 
তোমাকে চিনতে পারবেন । (শকুস্তলার মুখ থেকে 
ঘোমট। তুলে দিলেন) 

(শকুস্তলার মুখ দেখে । স্বগত) এমন অক্সানকাস্তি 
সুন্দর রূপ উপনীত; এ কি আমার পূর্ববিবাহিতা, 
নাকি আর কেউ ! তাইতো সংশয় জাগে মনে, একে 
গ্রহণ নাকি বর্জন করি? আমি যেন প্রভাতের 
তুষারসিক্ত কুন্দে আকৃষ্ট এক ভ্রমর ! 

(স্বগত ) বাঃ! আমাদের মহান।জের কেমন ধর্মীনুরাগ! 
এমন সৌন্দধ অনায়াসে লাভ করলে কে আর ইতস্ততঃ 
করে ? 

মহারাজ, নীরব রইলেন কেন ? 

দেখুন তপান্বিগণ ! গভীর চিন্তা করেও কিছুতেই স্মরণ 
করতে পারছি না যে একে পুরে বিবাহ করেছিলাম 
তাহলে কেমন ক'রে এই গর্লক্ষণাক্রান্তা নারীকে 
সত্রীরূপে শ্রহণ ক'রে পরস্্রীদধণের পাপে লিপ্ত 
হই? 

(দর্শকদের উদ্দেশ্যে ) হায়! হায়! পরিণয়েই আরধ- 
পুত্রের সন্দেহ ! তবে কোথায় রইল আমার উধ্্ব- 
চারিণী আশালতা ? 

এমন কথা উচ্চারণ করবেন না! যে মুনি আপন কন্ঠার 
ধষণ অনুমোদন করেছিলেন আর দস্থ্যতুল্য আপনার 
মতো ছরাচারকে সৎ বিবেচনা ক'রে নিজের সেই 
কন্তাকে দান করেছিলেন- এমন ইতরের হাতে সেই 
কথ্থের অপমান প্রাপ্যই বটে ! 

শারঙ্গরব ! শান্ত হও । শকুস্তল।, আমাদের যা বক্তব্য 
ছিল তা বলেছি; মাননীয় মহারাজ তাঁর এই উত্তর 


শকুস্তলা £ 


হবান্ত 5 


শকুন্তল। 2 


যত £ 


শকুন্তলা ঃ 


গৌতমী £ 


হব্যস্ত 5 


ভারতীয়-সাহিত্য-বতু-সংকলন 
দিয়েছেন। তাহলে এখন তোমাকে বিশ্বাসের উপযুক্ত 
প্রত্যুত্তর দিতে হবে । 
(দর্শকদের দিকে মুখ ক'রে ) আগের সেই প্রেম 
যখন এমন অবস্থায় দাড়িয়েছে, তখন পুবের ঘটন। 
স্মরণ করিয়ে দিলেই ব' কি লাভ? তবু যাতে নিজের 
কলঙ্ক থেকে মুক্ত হতে পারি তাই এই প্রচেষ্টা। 
€( প্রকাশ্যে) আর্ধপুত্র-€( অদ্ধ উচ্চারণ করে ) না না, 
বিবাহেই যখন সন্দেহ, তখন স্বামী বলে সম্বোধন কর! 
অনুচিত ! হে পৌরব, স্বভাবসরল! এই নারীকে মহষির 
আশ্রমে প্রেমের শপথ উচ্চারণের সঙ্গে অঙ্গীকার 
ক'রে আজ এমন কট্ুবাক্যে প্রত্যাখ্যান করছেন 
_এমন হুষ্ষম আপনার মতে। ব্যক্তির পক্ষেই 
সাজে! 
(ছকান ঢেকে) ছি! ছি! ও পাপ আর শুনতে 
চাই না । আপন কুলে কালি দিয়ে আমাকেও 
কলঙ্কিত করার একি অপচেষ্টা! যেমন কুলটা নদী 
নিজের নিমল কুল আর তীরতরুকে তভোবায়” এও 
তেমনি । 
বেশ! পরস্ত্রী বলেই যদি এমন ব্যবহার করেছেন, তবে 
এই “অভিজ্ঞান” দেখিয়ে আপনার সন্দেহ দূর করব । 
অতি উত্তম প্রস্তাব ! 
(আড্লে হাত দিয়ে) ও মা! একি! আমার 
আঙুলের আংটি কোথায় গেল ? €(সখেদে গৌতমীর 
দিকে তাকালেন ) 
তাহলে নিশ্চয় শক্রাবতারের কাঁছে শচীতীর্ঘের জলে 
্ানের সময় সেটি তোমার হাত থেকে পড়ে গেছে। 
কেই বলে স্ত্ীজাতির উপস্থিত বুদ্ধি ! 


নাটক 


শকুস্তল। 


ছুত্যস্ত 2 
শকুস্তল। £ 


দুষ্যাস্ত 2 
শকুস্তল। 


9৫ 


শকুস্তল। ঃ 


১৪ 


২.০ ৪১ 


বিধির বিড়ম্বনায় ভাগ্যই বলবান হোল! আচ্ছা 
আপনাকে একটি ঘটন। স্মরণ করিয়ে দিই | 

এবার তাহলে শোনার পাল। ? 

মনে পড়ে কি? একদিন বেতসলতাকুজ্জে আপনার 
হাতে পদ্মপাতার ঠোডায় জল ছিল-_ 

বলে যান, আমি শুনছি । 

ঠিক সেই সময় দীর্থাপাঙ্গ নামে আমারই পালিত 
হরিণশিশুটি উপস্থিত হোল । তাকে দেখে তোমার 
দয়া হোল ;+ তুমি বললে, “এ তবে আমার হাতেই 
জল পান ককক”_এই বলে স্মেচ্ছায় তার সামনে 
জলটুকু ধরলে । কিন্তু অপরিচিত বলে সে তোমার 
হাতে জল পান করলে না ১ তারপর ষেই আমি জল 
হাতে নিলাম, অমনি সে আমার সঙ্গে ভালোবাস! 
পাতাল । তখন তুমি ঠাট্রা ক'রে বলেছিলে, “ম্বজাতিকে 
সবাই বিশ্বাস করে, তোমরা ছজনেই জংলী কিনা! 
মধুর অথচ মিথ্যাবাক্যে পটু স্বার্থপর নারীজাতি এমনি 
ক”রেই ইন্দ্রিয়াসক্ত পুকষদের আকৃষ্ট করে ! 

মহাভাগ ! এ অতি অনুচিত কথা । এ মেয়ে তপোবনে 
পালিতা, ছলন। কাকে বলে কিছুই জানে না! 

ওগো বুদ্ধা তাপসী ! স্ত্রীজাতি স্বভাবতই পণ্ডিত ! 
অমান্ুধীদের মধ্যেও এমন দৃষ্টান্ত সুলভ £ মানবীদের 
কথায় আব কি কাজ ! দেখুন, কোকিল-স্ত্রীরা আপন 
সম্ভানগুলিকে আকাশে বিচরণের পুব পর্যন্ত অন্ের 
দ্বারা পালন কবিয়ে নেয় । 

(সরোষে ) অনাধ ! আপনি নিজের হৃদয় দিয়ে সবাব 
বিচার করেন । ধর্মধবজী ! ভণ্ড! তৃণাচ্ছন্ন কুপের 
মতো আপনাকে আর কে বিশ্বাস করতে পারে ! 


শঙ্গরব £ 


হুসুযুস্ত 2 


শ্গরব 2 


হব্যস্ত « 


শঙ্গরব 2 
ছুধ্যস্ত 3 


শরদ্ধত 2 


ভারতীয়-সাহিত্য-রত্ব-সংকলন 


-*ভদ্রে! হব্যন্তের চরিত্র সবজনবিদিত। আমার 
প্রজাদের মধ্যেও এমন নীচ কাজ হুরলভ। 

পুরুবংশে বিশ্বাস ক'রে আপনার মতো “মুখে-মধু 
অস্তরে-গরল” এক পুরুষের কাছে আত্মসমর্পণ 
করেছিলাম, তাই আজ কুলটা বলে প্রতিপন্ন 
হলেম ! (আচলে মুখ ঢেকে কাদতে লাগলেন ) 
অবিষৃষ্যকীরিতার এই ফল! তাই পুর্বপশ্চাৎ পরীক্ষা 
করেই গোপনে প্রণয় বিধেয় ; অজানা হৃদয়ে সাজানো 
প্রেম পরিণত হয় শক্রতায় ৷ 

ওহে মহাশয়! শুধু এই নারীর কথায় বিশ্বাস ক'রে 
কেন আমায় রূঢ় ভাষায় ভত্সনা করছেন ? 

(সরোষে দর্শকদের প্রতি ) আপনারা শুনছেন ওর 
জঘন্য অভিযোগ ! জন্মাবধি যে শেখেনি কাপট্য, 
তার কথ অবিশ্বাস্য ? পর-প্রবঞ্চনায় যাঁরা পটু, তারা 
হলেন সত্যবাদী ? 

ওহে সত্যবাদী ! আমর। রাজারা না হয় পর-প্রবঞ্চক, 
তাই বলে এই নারীকে বঞ্চনা ক'রে কি লাভ? 

নরক ! 

পুরুবংশের রাজার! নরকগামী হবেন_এমন কথা কেউ 
বিশ্বাস করবে না। 

শার্গরব, আর উত্তর-প্রত্যুত্তরে কি প্রয়োজন ? গুরুর 
আদেশ আমরা পালন করেছি, এবার ফিরে যাবো । 
(রাজাকে উদ্দেশ্য ক'রে )--এই আপনার পত্বী ১ একে 
ত্যাগ করুন বা গ্রহণ করুন যা আপনার অভিরুচি। 
পত্বীর বিষয়ে পতির সর্বাঙ্গীণ প্রভুত্ব স্বীকৃত । শৌতমী, 
ফিরে চলুন__ 

(গোৌতমী, শাঙ্গরব ও শারদ্বত প্রস্থানোগ্ভত ) 


নাটক 5 


শকুস্তলা। £5 হায়! হায়! এই প্রতারকের কাছে আমি যখন বঞ্চিত 
হলাম, তখন তোমরাও সবাই আমাকে ত্যাগ ক'রে 
চলে যাচ্ছ ? €( সবার পশ্চাৎ অনুসরণ করতে লাগলেন ) 
গৌতমী £ ( পশ্চাদভিমুখে দাড়িয়ে) বৎস শার্গরব ! শকুস্তল। 
যে সকরুণ বিলাপ করতে করতে আমাদেরই অনুসরণ 
করছে; যে স্বামী তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, সেই 
নিঠর ম্বামীর কাছে থেকেই বা মেয়ে আমার কি 
করবে £? 
শাঙ্গরব* € সক্রোধে ফিরে দাড়িয়ে ) আঃ পুরোভাগিণী ! কেন 
তুমি স্বেচ্ছাচারিণী হতে চাইছ ! ( শকুস্তলা ভয়ে 
কম্পমান। ) শকুস্তল। শোন, মহারাজ যা বলেছেন, তাই 
যদি সত্য হয়__তবে কুলকলক্ষিনী তোমাকে নিয়ে 
পিতার কি প্রয়োজন ? আর যদ্দি নিজেকে নিম্পাপা। 
শুদ্ধা মনে কর, তাহলে পতিকুলে দাস্তবৃত্তি করাও 
তোমার পক্ষে মঙ্গল । তুমি এখানেই অপেক্ষা কর। 
আমরা বিদায় নিই । 
[ সংক্ষেপিত ] 


আলেখ্য-দর্শন 
[ উত্তররামচরিতের প্রথমাঙ্ক ] 

কালিদাসযুগের বিখ্যাত নাট্যকার শ্রীক্পদলাঞ্ছন ভবভূতি । তার 
নাটকত্রয়ীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ উত্তররামচরিতে আদর্শ দাম্পত্য প্রেম ও 
কর্তব্যের ছন্দে কারুণ্যবৃত্তির সার্থক পরিস্ষুরণ ঘটেছে । ভবভূুতির 
কাল আনুমানিক অষ্টম শতক । 

নাট্যচরিত্র ঃ রাম । লক্ষ্মণ । সীতা । অষ্টাবক্র মুনি । কঞ্চুকী। 
প্রতিহারী ও দূত দুমু্খ। 

মূল কাহিনী শুরু হওয়ার পুবে প্রস্তাবনা । স্ুত্রধার জানালেন, 


২১২ ভারতীয়-সা হিত্য-রত্ব-সংকলন 
“আজ কালপ্রিয়নাথের উৎসব ; এই উপলক্ষ্যে গ্রীকখ ভবভূতির 
“উত্তররামচরিত” নাটকের অভিনয় হবে । নাট্যামোদী দর্শকগণ ! 
আপনারা আমাদের অভিনয় দেখতে সমবেত হয়েছেন । এখন আমি 
আপনাদের সকলকে অযোধ্যায় রামরাজত্বের অতীত অধায়ে 
উপস্থাপিত করছি । রাবণকে নিধনের পর রামচন্দ্র সীতাকে উদ্ধার 
ক'রে অযোধ্যায় ফিরেছেন । সীতা অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে 
লোকনিন্দার অপবাদ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। এই সময় দশরথের 
জামাতা খস্শৃঙ্গ যে যজ্ঞের আয়োজন করেছেন, রাম ও সীতা ছাড়া 
রাঁজবাটার সকলেই সেখানে উপস্থিত । কিন্ত লোকচরিত্র কি অদ্ভূত ! 
সীতার চরিত্র সম্পর্কে প্রজার! এখনও কুৎস! রটাচ্ছে ! বাক্যের অর্থ 
আর নারীর চরিত্র এ ছুইয়ের সাধুতায় লোকে সহজেই সন্দেহ 
প্রকীশ করে । মহারাজ জনক সন্তানসম্ভবা কন্যার সংবাদ নিয়ে 
অযোধ্যা থেকে মিথিলা য় ফিরেছেন । 

স্থান__অস্তঃপুরের শয়নগৃহ । আসন্প্রসবা সীতা ছুঃখিতমনে 
সেখানে পয়েছেন ; এমন সময় রামচন্দ্র বিচারাসন ছেড়ে সেখানে 
উপস্থিত হলেন । রাম ও সীতা! উভয়ে বসে আছেন, এই অবস্থায় 
দৃশ্যের শুরু । 


রাম £ দেবী! তুমি একটু শীস্ত হও | গুরুজনেরা আমাদের 
ছেড়ে বেশীদিন থাকতে পারবেন নাঃ তারা আবার 
তোমাকে দেখতে আসবেন। আসলে কি জানো, 
সাগ্সিক গৃহীরা যদি অনেক দিন গৃহের বাইরে কাটান, 
তাহলে যাগ-যজ্ঞ ইত্যাদি গৃহস্থ ধর্মের নানান ব্যাঘাত 
হয় । সেই কারণেই তো তোমার পিত। এত তাড়াতাড়ি 
বিদেহে ফিরে গেলেন । 

সীতা £ আর্পুত্র! সবই জানি; তবু আ'আীয়-স্বজনের বিচ্ছেদে 
মনকে প্রবোধ দিতে পারি নে। 


নাটক 


বাম £ 


কঞ্চুকী £ 
বাম £ 


কঞ্চুকী £ 
সীতা 2 
বাখ 2 


অষ্টাবক্র 2 


বাম 2 
সীতা 


অষ্ঠাবক্র £ 


রাম £ 
অষ্টাবক্র £ 


২১৩ 


তোমার কথ মানি । আসলে এগুলিই হোল সংসারের 
হখ। তাই মুনি-খষিরা সব কামনা-বাসনা থেকে 
নিরাসক্ত হয়ে বনে গিয়ে বাস করেন । 

[ কঞ্চুকীর প্রবেশ ] 
রামভদ্র-_- ! (অর্ধেক বলেই থেমে গেলেন ) 
€ ঈষৎ হেসে ) দেখ, তুমি পিতার পুরাতন পরিচারক ; 
তোমার মুখে “রাঁমভদ্রঁ ভাকই শোভা পায়। তুমি 
তাই বলেই আমাকে ভাকবে । 
দেব! খব্যশুঙ্গের আশ্রম থেকে অগ্টাবক্র এসেছেন । 
ওঃ! তাহলে উনি এখানে আসতে দেরী কচ্ছেন কেন? 
তাড়াতাড়ি তাকে নিয়ে এস । 
[ কঞ্চুকীর প্রস্থান । অগ্টাবক্রের প্রবেশ 1 
তোমাদের মঙ্গল হোক । 
ভগবান! আপনাকে প্রণাম জানাই । এখানে বন্সুন । 
ভগবান ! আমার প্রণাম নিন । আধা শান্তা, তার স্বামী 
আর অন্ঠান্ত গুরুজনদের কুশল তো? তারা আমাদের 
কথা কিছু বলছিলেন কি ? 
হে মা, সবাই তোমাদের কথা জিজ্ঞাসা করছিল । 
ভগবান তোমার উদ্দেশে বলেছেন-__ 
মা সীতা, ভগবতী বসুন্ধরা তোমার জননী, 
প্রজাপতিতুল্য জনকরাজা। তোমার পিতা ; 
দেব সবিতা ও আমবা যে বংশেব গুরু-_ 
ওগো নন্দিনী, তুমি সেই বংশের পুত্রবধূ । 
অন্ত কি আশিস্‌ তোমায় দেব! তুমি বীরপ্রসবিনী হও । 
এ আপনার অশেষ কৃপা | 
হ্যা শোন, ভগবতী অরুন্ধতী, শাস্তা ও অন্যান্তটেরা 
বলেছেন এসময় যেন সীতার আমোদ-আহ্লাদ পুরণের 


রাম £ 


অষ্টীবান্র £ 


অষ্টাবন্র £ 


লল্মণ * 


লম্মণ 2 
বাম 2 


ভারতীয়-সাহিত্য-রত্ু-সংকলন 
ঠিকঠিক ব্যবস্থা হয় 1---:--€ সীতার প্রতি ) আর খধ্যশৃঙ্গ 
বলেছেন তুমি পুত্রের জননী হলে তিনি সপ্পুত্রা তোমাকে 
দেখতে আসবেন । 
( সলজ্জ হানিতে ) তাই হোক । আচ্ছা, ভগবান বশিষ্ঠ 
কি আমায় কিছু বলেছেন £ 
তিনি বললেন, আমরা যজ্ঞের কাজে ব্যস্ত । তুমি 
বয়সে নবীন, রাজ্যভারও নতুন, তাই প্রজানুরঞ্জনে 
মনোষোগী হবে । প্রজাপালনের ষশই তোমার সম্পদ ৷ 
প্রজাদের সখী করার জন্য অমি দয়। মায়া সখ, এমন 
কি সীতাকেও বিসঙ্জন দিতে প্রস্তত | 
এই জন্যই তো তুমি রঘুবংশের গৌরব । 
এখানে কে আছ? ভগবান অষ্টাবক্রের বিশ্রামের 
ব্যবস্থা কর । 
(এগোতে লাগলেন ) এ লক্ষ্মণ আসছে দেখছি । 
[ লক্ম্ণের প্রবেশ । অষ্টাবক্রের প্রস্থান ] 
অগ্রজের জয় হোক । আপনাদের কথামতো! সেই 
চিত্রশিল্পী অভ্যন্তর ভিত্তিতে আপনার কাহিনী চিত্রিত 
করেছেন |! একবার দেখুন । 
ভাই, সীতাকে কেমন ক'রে সান্ত্বনা দিতে হয় তা তুমি 
বেশ জানো দেখছি । আচ্ছা, ওখানে কোন্‌ পধ্যস্ত 
অস্কিত আছে ? 
আর্াব অগ্নিশুদ্ধি পর্যন্ত । 
থাম । আজন্ম শুদ্ধ যে, তাকে আবার শুদ্ধ করবে কে! 
তীর্গের জল, আর আগুন-__-এ ছুটিকে অন্যের দ্বারা শুদ্ধ 
করতে হয় না। দেবী! যজ্ভঞভুমিতে তোমার জন্ম ; 
তুমি বিচলিত হয়ো না। হয়ত এ নিন্দা তোমাকে 
আজীবন শুনতে হবে । 


নাটক 


জীতা। £ 


লক্ষ্মণ £ 
সীত। £ 
লক্ষ্মণ ঃ 
বাম £ 

সীতা £ 
লন্ম্নশ ঃ 
সীতা £ 


লম্মণ 2 


সীতা £ 


রাম £ 


লম্মণ £ 


জীতা £ 
লক্ষণ 2 


২১ 


ওগো” সেসব কথা থাক । এস আমরা তোমার 
কীতিকাহিনী দেখি গে । ( উঠে দাড়িয়ে সকলে এগোতে 
লাগলেন ) 

এই দেখুন সেই আলেখ্য ৷ 

আচ্ছা, ওপরে একসঙ্গে এগুলি কি ? 

'এর নাম জস্তক অস্ত্র। 

এখন এই অস্ত্র তোমার সন্তানের হস্তগত হবে । 

এ আমার পরম ভাগ্য । 

এই সেই মিথিলা -বৃত্তীন্ত । 

ওমা! তাইতো | --আর্ধপুত্র কেমন অবহেলায় হরধনু 
ভঙ্গ করছেন । 

এবার দেখুন এখানে আপনার পিতা কুলগুরু শতানন্দ, 
বশিষ্ঠ ও অন্যান্য গুরজনদের বন্দন। করছেন । 

সত্যিই তো! দেখার মতো চিত্র! আবাব এখানে 
দেখহি তোমাদের চারভাইকে বিবাহের মঙ্গল অনুষ্ঠানে 
বরণ করা হয়েছে । মনে হচ্ছে, আবার সেই পুরাণো। 
দিনে ফিরে গেছি ! 

হ্যা, তাই মনে হচ্ছে ! সুমুখী, সেই সময় শতানন্দ ক্কণে 
সাজানো তোমার সুন্দর হাতখাঁনি আমার হাতে আমর্পণ 
করেছিলেন । 

দেবী, এই আপনার ছবি । এটি মাগুবীর আর এটি 
শ্রুতকীতির | 

(উম্িলার ছবি দেখিয়ে ) আচ্ছা, এটি কার ছবি? 

( সলজ্জ হাসিতে । স্বগত ) ওঃ! উনি উমিলার কথ 
জিজ্ঞাসা করছেন । যাই হোক, ওঁদের দৃষ্টি অন্য দিকে 
নিয়ে যাই । (প্রকাশ্যে ) আধা ! এবার আপনি দর্শনীয় 
জিনিস দেখুন । 


২১৬ ভারতীয়স্সাহিত্য-রতু-সংকলন 


সীতা £ বাববা ! একেবারে ভয়' পাইয়ে দেওয়ার মতো! 

লক্ষ্মণ £ দেখুন, আমার অগ্রজ অবলীলায় এই পরশুরামকে-_ 

রাম £ আঃ! আরও অনেক দ্রষ্টব্য আছে, তাই দেখাও ১ 

সীতা £ ( রামচন্দ্রকে ) আর্পুত্র ! এমন বিনরের ভাব দেখালে 
তোমাকে বেশ সুন্দর দেখায় তে? ! 


লক্ষ্পণ £ দেবী! আমরা অযোধ্যায় ফিরে এসেছি, এবার সেই 
ক্ত্র। 
রাম £ (সজলচক্ষে ) সব স্মৃতি স্পষ্ট মনে পড়ে ! তখন আমরা 


নববিব1তিত, বাবা জীবিত আছেন, মাখেরা সব কাজকর্ম 
দেখাশুনা করছেন । আমাদের সেই সব দিন কি 
একেবারেই চলে গেছে! সেদিনের সীতার চিত্রটি 
কেমন মধুব-_ 
অনতিনিবিভ শ্বন্ম কিবা চারু কেশ 
শৌভিত ও লল'টের ছই প্রানস্তদেশ। 
মুকুল-দশন-পাতি, মুগ্ধ কচি মুখ 
হেরি মাতাদের মনে হোত কতো সুখ ৷ 
নিবমল স্ুললিত জোছনার সম 
মধুব শৈশব-অঙ্গে অশিক্ষ-বিভ্রম | 
অপ্রাপ্ত-যৌবন। সীতা নেহের পুতুলী 
মাতৃগণ দেখিতেন হ'য়ে কুতৃহলী । 

লক্ষ্মণ হ এই দেখুন সেই মন্থর! ! 

রাম £ (উত্তর না দিয়ে ) বিদেহনন্দিনী, এই দেখ সেই ইঙ্ুদী 
তরু। শৃক্গবের নগবে এই তরুভুলে ব্যাধরাঁজ গুহের 


টপ সরস পট | পি লী শর্টি পাটি শর্ট পট পাস এপার স্্টি রি পলি পিসি পরা সত এলি লি পা পার্ট পি পাটি পাপা পি পি 


১। বামচন্দ্র পরশুগামকে যুদ্ধে পরাজিত করোছিলেন, লক্ষণ একথ। 
জানাতে চান, কিন্ত রামচন্দ্র আত্মশ্রাঘা শুনতে অনিচ্ছুক । 

২। রঘুবংশের বিপর্য”য়র মূলে মস্থরার দায়িত্ব অনেক ? তবু তার সম্বন্ধে 
কট,ক্তি যেন না হয় এই অভিপ্রাস়্ে রাম মস্থরার চিত্র এড়িয়ে গেলেন। 


আটক ২১৭ 


সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল । আমাদের উপর তার ভালোবাস! 
মনে রাখার মতো । 
লক্ষ্মণ 2 (সহাস্তে । স্বগত ) আচ্ছা! কৈকেয়ীর প্রসঙ্গ উনি 
এড়িয়ে যেতে চান । 
সীতা 2 ওমা! এতো দেখছি বনবাঁসের প্রাক্কালে তোমাদের 
জটাবন্ধনের ছবি। এখানে নির্মল-পুণ্য-সলিল। ভগবতী 
গাক্া 1... 
লক্ষ্মণ 2 এই সেই “ঘাম” নামে প্রসিদ্ধ বটবৃক্ষ । চিত্রকুট পবতে 
যাওয়ার সময় যমুনানদীর তীরে মহষি ভরদ্বাজ এই 
বনস্পতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন । 
আধপুত্র” এখানের কথা মনে আছে তো? 
রাম £ সুন্দরী, সে কি ভুলতে পারি__ 
শাস্তির ভবে এইখানে, প্রিয়া, 
এই যমুনারই তীরে, 
শিথিল শয়নে এলায়ে দিয়েছে! 
শ্রাম্ত ও তন্ুটীরে-__ 
বক্ষে আমার, সেকি জাগে মনে, 
আমার নিবিড় বাহুর বাঁধনে 
অলস আলস আবেশে কখন 
ঘুমায়ে পড়েছে ধীরে” 
শিথিল শয়নে এইখানে প্রিয়! 
এই যমুনারই তীরে ॥ 
লক্ষ্মণ ঃ এই দেখুন, বিন্ধযারণ্যে প্রবেশের সময় রাক্ষস বিরাধ 
আমাদের পথ বোধ করেছিল । 
সীতা 2 ও থাঁক১। এবার দেখি আমাদের দক্ষিণারণ্যে 


অপি শর স্পা দিলি স্পস্ট পর স্পরি পদিলী সপে সিসি উপ ঈিশর্ির্ট শার্ট শার্ট শত সি সপ সি সিরা পতি সি সিপান্পি পি বসি পার্ট স্পরি এপি সপ সিাটিাস্সিলাস্পিি শি সি পিিস্টিলাসি উিপার্টি এরি 


১। রামচন্দ্র বিরাধকে বধ করেছিলেন । কিন্তু তিনি এই আত্মপ্রশংস। 
এড়িয়ে ষেতে চান । 


9 
| 


২৯৮৮ 


হঙ্গসণ : 


বাম £ 


ভারতীয়-সাহিত্য-রতু-সংকলন 


প্রবেশবৃত্তাস্ত । ওমা £ এই যে, আর্ধপুত্র নিজের হাতে 
আমার মাথায় তালপাতার ছাতা ধ'রে আছেন । 
এদিকে দেখুন, এই সেই জনস্থানমধ্যবত্তণ প্রশ্ববণ-গিরি। 
আকাশপথে বর্ণশীল মেঘের দল এর উপর লিগ্ধ-শ্যামল 
ছায়া ফেলে যেত । প্রাস্তদেশ ঘন বনরাজিতে ন্সিগ্ধনীল । 
তরঙ্গিণী গোদাবরী সেই বনদেশকে আলিঙ্গন ক'রে 
বহে যেত, আর আ্োতের বেগে পবতের গুহাগুলি 
কুলুকুলু শব্দ ক'রে উঠত । 
স্তন! তোমার মনে পড়ে কি সেই প্রজ্ববণ গিরিতটে 
লল্্পণের সেবা আর পরিচর্ধায় দনগুলি কেমন সুন্দর 
কেটে যেত ? স্বাহসলিল! গোদাবরীকে মনে আছে তো ? 
সেদিনের কথা পড়ে নাকি মনে 

মনে কি পড়ে না প্রিয়া, 
জীবনের কতে। মধুবেলা হেথা 

উঠেছিলো উছলিয়া | 
পল্লপবছা ওয়া গিরিতট তল, 
কলকল ছোটে গোদাবরীজল,»__ 
কুপ্জকুটারে আমরা ছুজন। 

ছুটি বিমুগ্ধ হিয়া, 
সেই কথ। আজ মনে কি পড়ে না, 

পড়ে নাকি মনে প্রিয়া ॥ 
ছুজনে দোহারে জড়ায়ে নিয়েছি 

নিবিড় বাহুর পাশে, 
কপোলে কপোল রেখে কত কথা 

কয়েছি যে মুছুভাষে ৷ 
গুগ্তন স্বরে করিয়াছি গান, 
যা এসেছে মনে, ফা চেয়েছে প্রাণ, 


নাটক 


লম্ষ্পণ £ 
সীতা 2 
রাম? 

সীতা 2 


বাম £ 


লম্মমণ 5 


লম্মণ 2 


সীতা ঃ 


২১৯৯ 


বুঝি নি কখন কেটে গেছে রাত, 

কখন প্রভাত আসে, 
হুজনে দৌহারে জড়ায়ে ছিলাম 

নিবিড় বান্ছুর পাশে 
এই দেখ, পঞ্চবটীতে শূর্পণখা-বৃত্তাস্তেব চিত্র । 
নাথ! তোমাব সঙ্গে এই বোধ হয আমার শেষ দেখা ! 
তোমার মনে বিচ্ছেদেব ভয় কি এখনো আছে ? এতো 
ছবি ! 
তা হোক ! ছুর্জনের নাম উচ্চাবণ করলেও হুঃখের আশঙ্কা 
থাকে । 
হায়! জনস্তানেব ঘটনাঞগ্চলি আজ যেন আবার প্রত্যক্ষ 
দেখছি । 
এই সেই ঘটনা ছরাচাব বাক্ষস সোনার হরিণের 
ছলনায় এমন অন্যায় করেছিল, যার উপযুক্ত প্রতিশোধ 
গ্রহণের পরেও মনের জ্বালা একেবারে মুছে গেল না। 
আমার অগ্রজ পত্বীর বিরহে এমন আচরণ করতে 
লাগলেন, যা দেখে পাষাণও কেঁদে উঠেছিল, বজ্ের 
হৃদয়ও বিদীর্ণ হয়েছিল 1---আচ্া, এখন তাহলে চিত্রের 
কোন্‌ দিকে এদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি ? 
লক্ষ্মণ, এই পাহাড়ে কদমগাছেব শাখায় শাখায় ফুল 
ধরেছে আর তরুতলে ময়ুরেরা আনন্দে নাচছে । 
আর্ষপুত্র শোকে ছঃখে ভেঙ্গে পড়েছেন ; তোমারও 
চোঁখে জল; তৃমি ওঁকে আশ্বস্ত করছে । এর নামটি 
কি যেন? 
মাল্যবান্‌ গিরি। এর শুঙগদেশ যেন নীল আকাশকে 
স্পর্শ করেছে 1-- 
চিত্রাবলী দেখে আমার ইচ্ছা] হচ্ছে__ 


২২৩ 


বাম £ 
সীতা 2 


বাম 2 
নল্মণ 5 


সীতা £ 
বাম £ 

সীতা £ 
লল্মণ 2 


বাম 2 
সীতা £ 


বাম 


ভাবতীয়-সাহিত্য-রত্ব-সংকলন 


কি ইচ্ছা ? 
আর একবার সেই সব স্থানে যাই, আবার ভাগীরঘীর 
পুণ্য শীতল জলে অবগাহন করি । 
লস্মণ ? 
এই তো। আমি । কি আজ্ঞা ? 
গুরুজনদের ইচ্ছা! এ অবস্থায় সীতার সব মনোবাঞ্থ। 
পুরণ করতে হবে । তুমি রথ সজ্জিত করার আদেশ 
দাও । আসন যেন বেশ আরামপ্রদ হয় । 
নাথ ! তুমি আমার সঙ্গে যাবে তো? 
কঠিনহ্ৃদয়া, এ কথাও কি জিজ্ভ্বাসা করতে হয় ? 
এ আমার পরম আনন্দ । 
আমি তবে রথ প্রস্ততের ব্যবস্থা করি । (লক্ষণের 
প্রস্থান ) 
প্রিয়তম ! এস গবাক্ষের পাশে নিরালায় একটু শয়ন করি। 
চল যাই । আমিও ভীষণ ক্লান্ত ; ঘুমে অঙ্গ অবশ হয়ে 
আসছে । 
স্রন্দরী ! আমায় গাট অলিঙ্গন দিয়ে শয়ন কর। 
শ্রমত্বেদে আজ ভরেছে পেলব 
বাহু ছুটি তব প্রিয়া 
জোছনায় যেন চক্দ্রকাস্ত 
মণি উঠে উছসিয়া । 
মালাখানি এই বাহু-লতিকার, 
সেোহাগে জড়াও কণ্ে আমার, 
তোমার পরশ সঞ্জীবনীতে 
জাগুক মুগ্ধ হিয়। 
কণ্ঠে আমার দাওগে! জড়ায়ে 
বাহু ছুটি তব প্রিয়া ॥ 


নাটক ২২১ 


(সীতা রামের কথামত আচরণ করলেন ) 
রাম £ €( সানন্দে ) প্রিয়তম ! এ কেমন আনন্দ !? 
সুখ না ছঃখ একি অনুভূতি 
জাগিছে মরমে মম, 
একি বিষজ্বালা, না এ মিরার 
মায়। শুধু অনুপম । 
বিস্মৃতি একি, ন। এ ঘুমঘোর ! 
বিবশ বিকল তনু মন মোর, 
নিজেরে হারাই বিস্মুতি-তলে, 
ক্ষণিকে জ্বপ্নসম 
পরশে তোমার একি মোহমায়। 
জাগিছে মবমে মম১ ॥ 
সীতা 2 নাথ, এ আর কিছু নয়; শুধু তোমার ভালোবাসার 
আতিশয্য । এষে আমাব কি আনন্দ কেমন ক'রে 
বোঝাই ! 
রাম £ ওগো কমলনয়না ! তোমার বাণীতে-__ 
জীবন-কুন্থম ম্লান হয় বিকশিত, 
সকল ইন্ড্রিয়গণ তৃপ্ত বিমোহিত, 
কর্ণে হয় সুমধুর অমৃত-বর্ষণ 
মনের গুঁষধি ওষে মৃত-সজীবন২ ॥ 


৯ সত ৩ স্পট অরাস্পির স্পা স্পিিসপ তা শার্ট পরিসর সিম্পল শর অপর পিসির পিসি 





শি এসি পতি পাস পা সিপিসিাস্পিরি স্পা সস সিতা সি সপ এ সিল আর পরশ সপ সপন তি 


১। বিনিশ্চেতুং শকো। ন সুখমিতি বা হঃখমিতি ব 
প্রমোহে! নিদ্রা বা কিমু বিষবিসর্পঃ কিমু মদ । 
তব স্পর্শে স্পর্শে মম হি পরিমূটেক্দ্রির়গণো 
ৰিকারশ্চৈতন্তং ভ্রময়তি চ সন্মীলক়তি চ ॥ 
২। জ্লানন্ত জীবকুদুমন্ত বিকাসনানি/সন্তর্পণানি সকলেক্ত্রির-মোহনানি 1 
এতানি তে সুবচনাশি সরোরুহাক্ষি/কর্ণাম্বতানি মনসশ্চ রসায়নানি ৪ 


২২২ 


সীতা £ 


বাম 2 


বাম £ 


ভারতীয়-সাহিত্য-রত্ু-সংকলন 


আধপুত্রত তুমি কেমন সুন্দর করে কথা বলতে 
পারো । এসো, এবার নিদ্রা যাই । (বোলিশ খুজতে 
লাগলেন ) 
তুমি আবার খুঁজে বেড়াচ্ছ কি? বালিশ? 
রচিয়াছে নিতি শ্রাস্ত তোমার 
উপাধান গ্ুহে বনে 
অকলুষ মোর এই বাহু প্রিয়া 
সে কথা কি নাই মনে ? 
আবার তেমনি সেই লীলাভরে, 
মাথাটিরে রাখো এ বাছুর *পরে 
শয়নে তোমার মিছে তবে আর 
কিবা! কাজ আয়োজনে, 
এ বাহুই তব চির উপাঁধান 
সে কথা কি নাই মনে । 


(নিদ্রার অভিনয় করতে করতে ) ঠিক বলেছো । তাই 
বটে__হী_। (নিদ্রা) 
একি ! প্রিয়বাদিনী আমার কোলেই বুঝি ঘুমিয়ে 
পড়ল ! € সাদরে দেখতে দেখতে ) 
গুহে তুমি লক্ষ্মী প্রিয়া, নয়নে 
কাজল-মায়া যে রাণি ! 
স্পর্শন তব চন্দন সম 
সিগ্ধতা দেয় আনি । 
বাহুলতা ছটি মুকুতার মালা, 
অধরে তোমার সুধারাশি ঢালা, 
সবই যে মধুর, ছুঃসহ শুধু 
বিরহ তোমার জানি ; 


নাটক 


প্রতিহারী £ 


রাম 2 


প্রতিভাবী £ 


বাম 2 


সীতা 


বাম 


হমুখে 


হুমুখি 


ক্র 


09 


৬৪০ 


২২৩ 
ওগো প্রিয়তমা, প্রেয়সী আমাব 
চির-বাঞ্ছ্িতা রাণী১ ॥ 
(দূব থেকে) মহারাজ ! এসে গেছেন । 
কে? 
মহারাজের হাজিরা-চাকব ছুমুখ | 
(স্বগত ) হাঁ, জানি গুপ্ত দূত ছুমুখকে পাঠিয়েছিলাম 
গ্রাম ও নগরবাসীদের মনোভাব জানতে । প্রেকাশ্যে) 
৩5, আচ্া, আসতে বল । 


(প্রতিহাবীর প্রস্থান । ছৃমুখের প্রবেশ ) 
(স্বগত ) হায়! সীতাদেখীব চবিত্রের এমন কুৎস। 


কোন্‌ মুখে প্রভৃকে জানাই ! কিন্তু আমি যে 
হতভাগ্য ! গুপ্ত সংবাদ জানানোই আমাব কাজ ! 
(ম্বপ্ে) আধপুত্র ! আমার প্ররিয়াকাজক্ষী, তুমি 
কোথায় ? 

একি ! চিত্রদর্শণনে যে বিরহের আশঙ্কায় সীতা ব্যথিত 
হয়েছিল, সেই ভয় এখোনো তাকে ছুঃংক্বপ্ের মধ্যে 
পীড়া দিচ্ছে । ( সন্সেহে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে 
লাগলেন ) 

(কিছুট। এগিয়ে ) মহারাজেব জয় হোক । 

বলো কি সংবাদ ? 

নগর আর জনপদের লোকেব। আপনার সুখ্যাতি ক'রে 
বলছে, বামভদ্রকে পেয়ে আমরা দশরথকে প্রায় 
ভুলতে বসেছি । 


শা পা পাটি পা পস্টপর্ি পা পার্টি স্পা্পা পাটি পর্টি 


ইয়ং গেহে লক্মারিয়মন্থতবাতর্নয়নয়োর্‌ 
অসাবস্তাঃ স্পর্শে। বপুষি বহুলশ্চন্দনর সঃ 
অয়ং কঠে বাহুঃ শিশির মসৃণে। মৌক্তিকসরঃ 
কিমন্যা ন প্রেয়ে। যদি পরমলহ]ভ্ত বরহঃ ॥ 


হুমুর্খ £ 
রাম 2 


ভারতীয়-সাকিত্য-বত্ু-সংকলন 


এতো শুধু প্রশংসা ; নিন্দার কথা কিছু শুনেছি কি ? 
তাহলে বলো । 

( সজলচোখে ) মহারাজ, শুনুন । €কানে কানে 
বললেন ) 

32! এ যে ভয়ঙ্কয়ু বজ্র আঘাত । (হুঃখে 
অভিভূত হয়ে পড়লেন ) 

প্রভু, আশ্বন্ত হোন । 

হায়! বৈদেহী কিছুদিন রাবণগুহে থাকতে বাধ্য 
হয়েছিল বলে তাঁর সম্বন্ধে যে নিন্দা রটেছিল, আমি 
তা অদ্ভুত উপায়ে মোচন করেছিলাম । হায় ধিক ! 
কুকুরের বিষের মতো সে নিন্দা দৈবদৌষে আবার 
ছড়িয়ে পড়েছে ! এ আমার ছর্ভাগ্য। কিন্তু এখন কি করি ! 
( চিন্তা করতে করতে করুণ স্বরে ) আর কোন উপায় 
নেই! সমস্ত কমের মধ্য দিয়ে প্রজাদের সেবা করাই 
সদাচার রাজার ব্রত। আমার পিতা আমাকে 
এবং নিজের জীবনকে বিসর্জন দিয়ে সেই মহা ব্রত 
পালন করে গেছেন । ভগবান বশিষ্ঠও এই আদেশ 
পাঠিয়েছেন । তাছাড়া স্ধবংশের লোকমান্ত নৃপতিরা 
জগতে ষে নিমল চরিত্রের আদর্শ রেখে গেছেন, আজ 
যদি আমাকে কেন্দ্র ক'রে তার মধ্যে লোকনিন্দার 
অপবাদ রটে, তবে পাপিষ্ঠ আমাকে ধিক! হায় 
দেবী! যজ্ভভুমিসমুদ্ভবা ! তোমার জন্মে ধরিত্রী 
শুদ্ধা হোল । তুমি ছিলে রঘুবংশৈর আনন্দদাঁয়িনী । 
ভগবতী অরুন্ধতী আর অশ্নিদেব তোমার প্রশংসায় 
মুখর । আমি ছিলেম তোমার জাবন, আর তুমি 
ছিলে আমার অরণ্যবাসের সহচরী । ওগো মিতভাধিণী 
প্রিয়ংবর্দীা, তোমার ভাগ্যে এমন পরিণতি ঘটবে ! 


নাটক 


বাত £ 


হুমুথ ? 
বাম 2 


৭৫ 


২২৫ 


তুমি কিনা ত্রিজগৎকে পবিত্র করলে, আর লোকে 
তোমার নামে কলঙ্ক ব্টাবে ? তোমাকে পেয়ে পৃথিবী 
শক্তিমতী হোল, আর আজ তুমিই অনাথা ! ছূযু্থ, 
আমি নতুন রাজা। তুমি লক্ষমণকে আমার এই আদেশ 
জানিয়ে দাও । (কানে কানে আদেশটি বললেন ) 
প্রভু! সীতাদেবী অগ্নিশুদ্ধা; তার গর্ভে রঘুকুলের 
পবিত্র সন্তভান। আপনি ছষ্ট লোকের মুখে মিথ্যা 
অপবাদ শুনে তার উপব এমন অন্যায় আচরণ 
করবেন ? 

থাম। নগর আর গ্রামবাসীদের হুর্জন আখ্য। দেতে 
চাও কোন অভিপ্রায়ে ? প্রজারা ইক্ষাকুবংশকে চায় 
তা জানি * কিন্ত সীতাব নামে কলঙ্ক সে তো! দৈবের 
অধীন । অগ্ি-পরীক্ষায় তার চরিত্রশুদ্ধির ব্যাপার 
তে একটা অদ্ভুত অবিশ্বীস্ত ঘটন। মাত্র। তাই দিয়ে 
বহুদূরে লক্কায় কি ঘটেছে না ঘটেছে তা প্রমাণ করা 
যায় না। তুমি এখন যাও । 

হায় দেবী! [ প্রস্থান 1 
ওঃ কি কষ্ট! আমি এক ঘৃণিত ন্বশংস মানুষে পরিণত 
হলাম! কৈশোর থেকে শ্রিয্াকে লালন করেছি, 
গভীর প্রণয়ে তাকে একদিনের জন্যও চোখের আড়াল 
করি নি; আর আজ, কবাই যেমন গৃহপালিত পাখীকে 
বধ করে, আমিও তেমনি ছলনার আশ্রয় নিষে 
সেই প্রিয়তমাকে মৃত্যুর হাতে সমর্পণ করছি । না! 
না! না! এই অস্পশ্থ, পাপ হাত দিয়ে ওকে আর 
স্পর্শ করব না! (ধীরে ধীরে সীতার মাথা তুলে 
নিজের হাত সরিষে নিয়ে ) ওগো? সুগ্ধহৃদয়াঃ আমি যে 
চগ্ডাল! তাই চগ্ডালের কুকর্ম করতে চলেছি । তুমি 
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আমায় পরিত্যাগ কর; যাকে চন্দনতরু ভেবে 
আলিঙ্গন করে আছ, সে এক ভয়ানক বিষবৃক্ষ । 
( উঠে দাড়িয়ে ) হায়! রামের কছে সমস্ত সংসার 
আজ ওলট-পালট হয়ে গেল। জীবনের সমস্ত মূল্য 
এক মুহুর্তেই অর্থহীন হয়ে দাড়াল! সমগ্র পৃথিবী 
আজ যেন জীর্ণ অরণ্য, সংসার অসার, দেহ হুঃখের 
আধার । আমি নিজেই রক্ষকহীন হয়ে গেলাম । কি 
করি! কোথায় যাই! কি আমার গতি! বিধাতা 
কি শুধু দুঃখের বোঝা বইবার জন্য আমার শরীরে চৈতন্য 
দিয়েছিলেন । বজ্রন্থচি দিয়ে তিনি আমার মে মর্মে 
একি দাহ জ্বালিয়ে দিলেন? ওগো মা অরুন্ধতী, 
ভগবান্‌ বশিষ্ঠট আর বিশ্বামিত্র, হে দেব অগ্নি, দেবা 
পুথিকী, হে পিতা জনক ! ওগো মাতৃদেবীরা, হে ভক্ত 
হনুমান, পরোপকারী বিভীষণ, প্রিয় মিত্র স্ুগ্রীব, সখী 
ভ্রিজটা_তোমীাদের সবাইকে আনি পাপে লিপ্ত 
করেছি । না! না! কৃতপ্প, ুরাত্রা আমি তাদের পুণ্য 
নাম এ পাঁপমুখে আর ডচ্চাবণ করব না। আমার 
গৃহের শোভা, প্রিয়তমা ভাষা অগাধ বিশ্বাসে বুকের 
উপর ঘুমিয়ে পড়েছিল £* অজানা আতঙ্কে তার গর্ভ 
কেপে কেপে উঠছিল । আমি দয়ামায়] বিসর্জন দিয়ে 
হিংস্র জন্তর মুখে মাংস-উপহারের মতো তাকে বনে 
বিসর্জন দিচ্ছি । (সীতার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে ) দেবী, 
রামের মস্তকে তোমার চরণকমলের এই শেষ স্পর্শ! 
€ কাদতে লাগলেন ) 

(নেপথ্যে ) অমঙ্গল! ম্হা অমঙ্গল ! 


কি হোল! কে আছ এখানে? কি হয়েছে সত্বর 
খোজ নাও । 
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€( নেপথো ) মহারাজ, যমুনাতীরের তপস্থীরা' লবণ 
নামে এক দানবের ভয়ে ভীত হয়ে আপনার শবণাগত 
হয়েছেন । 

রাম £ বটে! এখনও রাঙ্গসের ভয় ! আচ্ছা, এই ছরাতাদের 
বধের জন্য আমি শক্রত্বকে পাঠিয়ে দিই । (কিছুদূর 
গিয়ে আবার ফিরে এসে) হায় দেবী! এখন 
তোমাকে কার কাছে রেখে যাই ? ভগবতী বসুন্ধরা, 


সীতা তোমারই আদরিণী মেয়ে, তুমিই তার দায়িত্ব 
নাও । (প্রস্থান ) 


জুম্াড়ী-সমাচার 

[ ম্চ্ছকটিক নাটকে দ্বিতীয় অঙ্কের একটি দৃশ্য 
শুদ্রকবিরচিত দশান্ক নাটক মৃচ্ছকটিক সংস্কৃতসাহিত্যের এক 
অতুলনীয় স্যষ্টি। রচনাকাল আনুমানিক ১ম-_-২য় খুষ্টাব্দ। দরিদ্র 
ব্রাক্ষণ চারুদত্ত ও গণিকা বসম্তসেনাব প্রণয় এর বিষয়বস্ত । 
রাজশ্যটালক ছুবিনীত শকারও বসন্তসেনার অন্থুগ্রহপ্রার্থী। মুল 
কাহিনীর পাশাপাশি শবিলক-মদনিকার প্রেমবৃত্তান্ত যুক্ত । এই 
নাটকে নানান চিত্তাকর্ষক ঘটন। ও চরিত্রের সমন্বয়-_বিদগ্ধা গণিকা 
ও মনস্থী ব্রাহ্মণের ভালোবাসা, জাতিতে ব্রাম্জ্রণ অথচ বৃত্তিতে সি ধেল 
চোর শবিলক কর্তৃক চুরির কলা-কৌশল প্রদর্শন, মিথ্য। খুনের মামলা, 
উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের গণিকাসক্তি, রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, 
জুয়াড়ীদের বিবাদ প্রভৃতি । 
কুশীলব ঃ মাথুর-_জুয়ার ওস্তাদ। সংবাহক- প্রথম জুয়াড়ী 

(পূর্বে গাত্রমর্দক পরে বৌদ্ধভিক্ষু ) 
দ্যতকর-_দ্বিতীয় জু়্াড়ী | দর্রক-_তৃতীয় জুয়াড়ী 


পাস পলি » পপ. পা শার্তি স্পা সপর্পী সপ আইপি স্াটি পারি পরিসিপিরিস্িস্সরিস পিসি পারিস পসরা স্পিসি পাস উপ্শিস্পির্ট পট সপপীর্ট লারা এপ পা পরশ 


এই অনুবাদে তারকাচি্তিত কবিতা ছুটি জ্যোতিবিক্দ্রনাথের রচন। 
থেকে এবং অবশিষ্উগুলি গঙ্গেশ রায়চৌধুরী কৃত অনুবাদ থেকে গ্ৃহীত । 
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স্থান প্রশস্ত বাজপথ, একপাশে শুন্য মন্দির । দৃশ্যের শুরুতে 
নেপথ্যে কোলাহল । সংবাহক জুয়াতে দশ টাকার দান হেরে না 
দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে; তার পিছনে বিজয়ী দ্বিতীয় জুয়াড়ী আর 
ওস্তাদ মাথুর তাড়া করছে । 


সংবাহতক £ 


মাথুর £ 


(নেপথ্যে) আরে দাঁদারা-এ ব্যাটা জুয়াতে দশ 
টাকা হেরে সট্‌কে পড়ল । ওকে ধর্‌_ _ধর্-_-ওরে 
থাম, থাম, দূর থেকে তোকে ঠিক দেখতে পাচ্ছি ! 

[ ব্যস্ত শঙ্কিত সংবাহকের প্রবেশ ] 
21 কপালে কি গেরেো!! জুয়াড়ীর এমন ছুরবস্থাই 
হয়! এর! সবাই মিলে আমাকে দড়ি-ফস্কানো। 
গাধার মতো ধরে ফেল্প বলে ! তাহলে বেদম মার্ধর্‌ 
করবে । হায়, হায়! অঙ্গরাজ কর্ণ যেমন বল্পমের 
ঘায়ে ঘটোতৎকচকে সাবাড় করেছিল, এরা সব 
আমাকেও তেমনি খু'চিয়ে মারবে । 


ওস্ভাদ যখন হিসেব নিয়ে ছিলেন অতিত ব্যস্ত, 
অমনি আমি সট্কে পড়ি হ'য়ে ভীষণ ত্রস্ত | 
এখন যে হায় পথের মাঝে কোথায় যাই, 
ভেবে দেখি মিলবে কি আর এতটুকু ঠাই ! 


জুয়াডী আর ওস্তাদ হছজনে মিলে আমাকে গরুর্খোজ। 
খু'জছে ; ঠিক আছে, পিছু হেঁটে ওই ফাঁকা মন্দিরটাঁয় 
ঢুকে পাথরের দেবতা! সেজে দাড়িয়ে যাই । € মন্দিরে 
ঢুকে নানারকম অঙ্জভঙ্গী ক'রে পাথরের মৃত্তির মতো। 
নিশ্চলভাবে অবস্থান ) 


[ ওস্তাদ মাথুর ও দ্বিতীয় জুয়াড়ীর প্রবেশ ] 


দেখেন দাদারা, জোচ্চোর ব্যাট দশ টাকা হাপুস 
ক'রে ভেগে পড়েছে । ওকে ধরব ধর্ত খাম থাম? 
তোকে ঠিক দেখতে পাচ্ছি ! 


নাটক 


২য় জুয়াড়ী £ 


মাথুর £ 
২য় জুয়াড়ী £ 


মাথুর ঃ 


২য় জুয়াড়ী 2 
মাথুব £ 


২য় জুয়াড়ী £ 
মাথুর 5 
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ওরে ! পাতালেই যাঁস্‌, আর ইন্দ্রের প্রাসাদেই 
লুকোস্, ওস্তাদ থাকতে স্বয়ং রুদ্রও তোকে বাঁচাতে 
পারবে না। 

তোর সারা গা টালমাটাল, হোঁচট খাঁস্‌ পাঁয়েপায়ে ; 
কুলে কালি দিয়ে, শস্তাদকে ডুবিয়ে কোথায় পালাবি ! 
(রাস্তায় পায়ের ছাপ দেখে ) ব্যাটা এ পথ দিয়েই 
গেছে ! কিন্তু এরপর তো! আর পায়ের ছাপ দেখছি ন।। 
(নিপুণভাবে লক্ষ্য করে) আরে! এখান থেকে 
দেখছি পায়ের ছাপ উপ্টো। হ'য়ে গেছে! (মন্দিরের 
দিকে তাকিয়ে ) মন্দিরট। কি প্রতিমাশুন্য ? শয়তনটা 
ঠিক পিছু হেঁটে মন্দিরে ঢুকেছে । 

চলুন তে। ওখানে খুজি । 

চল । 

(মন্দিরে প্রবেশ ক'রে প্রতিমারূগী সংবাহককে 
নিপুণভাঁবে পরীক্ষা ক'রে পরস্পরের ইজিত ) 

আচ্ছা একি কাঠের প্রতিম। ? 

ওহে ! না, না, পাথরের । (ছুজনে সংবাহককে ধরে 
এদিক-ওদিক নাড়াচাড়া করে ) তবে চলে এস । দু- 
এক দান হয়ে যাক। 

(মন্দিরের এক কোনে ছজনে পাশা খেলতে শুরু 
করল । প্রতিমারূগী সংবাহক তাদের খেল! দেখতে 
থাকে এবং অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করে ) 


সংবাহক 2 (স্বগত ) ঢাকের শব্দ যেমন রাজ্যহারা রাজার হৃদয় নাচায়, 
জুয়ার কর্তা কর্তা ডাক নির্ধনের বুকে ঢেউ দোলায় । 
পাশায় হার আর স্থমেরুচুড়া থেকে পতন ছই সমান ; 
তাই শপথ করি এ জীবনে কোনদিন খেলবো না পাশ। ! 
তবু হায় পাঁশীর ডাক কুহুরবের মতো জুয়াড়ীর মন টানে । 


২য় জুয়াড়ী £ 


মাথুর 2 


সংবাহক £ 


২য় জুয়াড়ী ঃ 


মাথুর £ 


সংবাহক £ 
মাথুর £ 
সংবাহক £ 
মাথুর £ 
সংবাহক 2 


ভারতীয়-সাহিত্য-বত্ু-সংকলন 


আমার দান, আমার দান! 
আরে নী না আমার দান! 


( ততক্ষণে সংবাহক নিজেকে সামলাতে ন। পেরে ছুটে 
এসে খেলার সামনে হাজির ) 


আরে! আমার দান। 
(সংবাহককে ধরে ) ধরেছি ঢ্যামনাকে ! 
ব্যাট। ধ্বজভঙ্গ ! এবার ধরা পড়েছিস । 
ছাড়. 

আ-_-আ- আজকেই দেব । 

এখনি দে। 

বল্ছি তো৷ দেবো । একটু দয়া করুন! 
শালা! এখখুনি দে। 
আমার মাথ। ঘুরেছে ! 


দশ টাক 


(মাটিতে পড়ে গেল ) 


(ছুজনে মিলে সংবাহককে ধরে টানা-হ্যাচড়া করতে থাকে ) 


মাথুর 2 
সংবাহক 2 


মাথুর £ 


সংবাহক £ 


২য় জুয়াড়ী £ 


সংবাহক 2 


তুই তবে জুয়াঁড়ী দলের কাছে বন্ধক হ'য়ে রইলি। 
( সহসা উঠে দাড়িয়ে হতাঁশভাবে ) কি ! জুয়াড়ীদেব 


কাছে বন্ধক? হায়! হায়! ওদের হাতে বাধা 
প্ডলে আর মুক্তি নেই। কিন্ত দশ টাকা কোখেকে 
শোধ দিই ? 


ওরে শাল', একটা রফা কর্‌। রফা করু। 

তাই কবছি। (২য় জুয়াড়ীর কাছে এসে নীচু 
গলা ) আপনাকে পাঁচ টাক দিচ্ছি, পীচট। টাক! 
আমায় মাফ ক'রে দিন । 

ঠিক আছে, তাই দে। 

( মাথুরের কাছে গিয়ে ) ওস্তাদ ! পাঁচ টাকা দিচ্ছি, 
বাকী পীচ টাকা রফা ক'রে দাও 


নাটক 


মাথুর ৪ 
সংবাহক হ 


মাথুর £ 
সংবাহক £ 


২য় জুয়াড়ী £ 
জংবাহক 2 
মাথুব 2 
সংবাহক £ 


মাথুব £ 


সংবাহক £ 
মাথুব £ 
সংবাহক 5 
মাথুব £ 
সংবাহক £ 
মাঁথুব £ 
সংবাহক £ 
মাথুর 2 
সংবাহক £ 


২৩৬ 


(ম্বগত ) তাতে এমন ক্ষতি কি? (প্রকাশ্যে ) 
আচ্ছা, তাই দিলাম । 

€মাথুবকে প্রকাশ্যে) মশাই ! অর্ধেক ছাড়লেন 
তো।? 

হানা, ছেড়েছি । 

(২য় জুয়াড়ীকে প্রকাশ্যে) মশাই ! আপনিও 
অর্ধেক ছাড়লেন তো! ? 

হ্যা, ছাড়লাম । 

( উভয়কে ) এখন তবে যাই ? 

দশ টাক মিটিয়ে তবে যাবি । কোথায় পালাবি ? 
(দর্শকদের উদ্দেশ্যে ) ভদ্দলোকেব। দেখুন, এইমাত্র 
প্রত্যেকেব কাছে অর্ধেক অর্ধেক মাক করিয়ে পুরো 
ছাঁড় পেলুম ; তবু কিনা আমাকে ছূর্বল ভেবে টাকা 
চাইছে । 

(সংবাহককে ধ'রে ) ফাকিবাজ কোথাকার ! আমার 
নাম মাথুব ; চালাকি মারছিস ! আমায় ঠকাঁবি? 
শাল! হিজড়ে, পুবে টাকা মিটিয়ে দে। 
কিক'বেদিই? 

তোব বাপকে বিক্রী কবে দে। 

কোথায় আমাব বাপ ? 

তোঁব মাকে বিক্রী কবে দে। 

কোথায় আমাব মা? 

নিজেকে বিক্রী কবে দে। 

তাহলে আমায় দয়া ককন । বড় রাস্তায় নিয়ে চলুন । 
চল্‌ । 

চলুন। ( কিছুট। এগিয়ে রাস্তার অভিমুখে তাকিয়ে ) 
এই যে দাদার ! মাত্র দশ টাকা দিয়ে এই ওস্তাদের 


২৩২. 


মাথুর ; 


সংবাহক £ 


দছুরক 


মাথুর £ 


সস 


2 
নি 


বাহক 


ভারতীয়-সাহিতায-বত্ব-সংকলন 


কাছ থেকে আমায় কিনবেন ? কি বলছেন ? আমাকে 
দিয়ে কি হবে ? আপনাদের বাড়ীতে বেগার খাটবো। 
কি হলোঃ?! আপনারা সবাই উত্তর ন। দিয়েই চলে 
যাচ্ছেন ঃ ঠিক আছে । তবে অন্ত লোকের কাছে 
যাই । (মঞ্চের অন্য দিকে গিয়ে ) এই যে মশায়রা ! 
দশ টাকার বিনিময়ে আমায় কিনবেন কি? কি! 
এরাও পাত্তা দিল না। হায়! হায়! চারুদত্তমশায় 
গরীব হয়েছেন বলেই অমার মতো অভাগাদের এই 
হাল! 

এবার টাকাট। ছাঁড়.। 

কোথেকে দিই ? (মাথুরের পায়ে পড়ল এবং মাথুব 
তাকে টানাটনি করতে থাকে ) 

[ দছু রকের প্রবেশ ] 

ওহে, জুয়াখেলা আর রাঁজা হওয়া-ছুইই সমান। 
শুধু সিংহানটা জোটে না জুয়াড়ীর কপালে, এই যা 
পার্থক্য । তাই বলে-_ 

টাঁকাকড়ি, সুন্দরী বউ, বন্ধু-লাভ জুয়ীতেই ঘটে, 
ভোগন্থুখ, দানধর্ষ, বাকী সব ছাঁরখারও বটে! 

( সম্মুখে দেখে ) আরে ! আমাদের সেই ওস্তাদ ! কি 
করি? এর হাত থেকে বাঁচা গেল না! যাঁক্‌, কোন 
রকমে চাঁদর মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকি । ( শতচ্ছিন্ 
চাদরে গা ঢাকতে ঢাকতে ) ধ্ুযুৎ! ও শাল আমার 
কি করবে ? ----- 

(সংবাহককে ) ছাড় ব্যাটা, টাকা ছাড় । 

মশায়, কেমন ক'রে দিই? 


[ মাথুর সংবাহককে ধ'রে টানাহ্যাচড়া করতে থাকে ] 
দর্ছরক £ 


(দূর থেকে ) আরে বাববা ! সামনে কি সব কাগু! 


নাটক 


মাথুব ; 
দরুরক 2 
মাথুব £ 
দর্ঘরক ও 
নাথুব ও 


সা 
5, 
এ 
49 


৩৩ 


হ্যা? কি বলছেন? ওস্তাদ জুয়াড়ীকে পেটাচ্ছে। 
কেউ ছাড়িয়ে দিচ্ছে না? ওরে রাস্তা ছাড়, রাস্তা 
ছাড়়। এই তো! শাল। মাথুর ; ওই তো বেচার। 
সংবাহক ।.."ঠিক আছে, আগে মাথুরকে ঠাণ্ডা করি । 


( মুখোমুখি এসে ) এই যে দাদা, নমস্কাঁব। 
নমস্কার । 


ব্যাপার কি ? 

আরে এই লোকট। দশ টাক। হেরেছে-_ 

দশ টাকা ? সে আব এমন কি 

(দছরকের বগলে পুঁটলিকর। ছেঁড়া চাদর টেনে খুলে 
ফেলে ) এই যে ভদ্র মশায়েরা, একবার দেখেন ! এই 
লোকটা ছেঁড়া তালিমারা চাদর বগলে ক'রে ঘুরে 
বেড়ায়, আর বলে কি নাযে দশ টাকার কি দাম! 
আরে বুদ্ধং আমি এক দানে দশ টাকা শোধ ক'রে 
দিতে পারি । যার টাকা আছে, সে কি টাকা কোলে 
ক'রে দেখিয়ে বেড়ায় £ অজাত কোথাকার, উচ্ছনে 
গেছিস ! দশ টাকার জন্য একটা জলজ্যান্ত লোককে 
খুন করবি ? 

মশায়, আপনার কাছে দশ টাকাব দাম নেই ; আমার 
কাছে অনেক দাম । 

আশচ্ভা, তাহলে এক কাজ কর, ওকে আরও দশট। 
টাকা দাও ; তাই দিয়ে আর একবার রেস্ত খেলুক । 
তাতে হবেটা কি ? 

যদি জিতে যায় তোমার টাকা পুরে। শোধ পাবে । 
যদি হারে? 

তাহলে পাবে না। 

নাঃ তোর্‌ সঙ্গে বকৃবক্‌ ক'রে লাভ নেই । এই শাল! 


দছুরক £ 
মাথুর ঃ 
দছুরক £ 


মাথুর £ 


দছুরক £ 
মাথুর £ 


সংবাহক £ 


দছরক £ 


মাথুর £ 
দছুরক £ 


মাথুর £ 
দছুরিক £ 


[ ভ্রুদ্। 


ভারতীয়-সাহিত্য-রত্ু-সংকলন 


জৌোচ্চোর ! এমন লম্বা লহ্বা' বাত মারছিস্, ওর হয়ে 
টাকাটা তুই মিটিয়ে দে না। দেখ. আমি হলাম 
ধড়িবাজ মাথুর ; জুয়াতে আমার সঙ্গে নক্সাবাজি ! 
কোন শালাকে ভয় পাই নে। পাঁজি, ছিনাল 
কোথাকার 

আরে কে ছিনাঁল ? 

তুই ছিনাল। 
আরে, তোর বাপ হছিনাল। (এই স্থযোগে 
সংবাহককে পালিয়ে যেতে ইঙ্গিত করে ) 

বটে রে মাগীর ব্যাটা! তুই এমন জোচ্চুরি ক'রে 
জুয়ো খেলিস্‌? 

জোচ্চরি করি বেশ করি । 

এই শাল সংবাহক, দশ টাকা দে। 

আজই দেব, এখখুনি দেব । 

ক্রুদ্ধ মাথুর সংবাহককে উৎগীড়ন করতে থাকে ] 

এই ছ্্যাচড়া ! অসাক্ষাতে যা করিস করবি, আমার 
সামনে মারধোর করবি না। 

[ ইত্যবসরে মাথুর সংবাহকের নাকে সজে'রে এক 
ঘু'সি মারে । সংবাহকের পতন ও মুঙ্া। দর্দুরক 
উভয়ের মাঝখানে এসে দাড়ায়; তারপর মাথুর ও 
দর্ঘরকের মারামারি শুরু হয় ] 

আরে শাল খানকির ছেলে, এর ফল তুই পাবি । 
বেজম্ম কোথাকার ! রাস্তার মধ্যে মারলি? কাল 
যদি রাজবাড়ীতে আমার গায়ে হাত তুলিস্, তখন 
দেখবি-_ 

হ্যা রে, দেখব । 

কেমন ক'রে দেখবি ? 


নাটক ২৩৫ 


মাথুর £ (চোখ ছুটি বড় বড় ক'রে) এমনি ক'রে দেখব । 
[ সঙ্গে সঙ্গে দর্ঘরক মাথুরের চোখের মধ্যে এক মুঠো! 
ধুলো! ছুড়ে দিল। এমন সময় সংবাহক উঠে 
দাড়িয়েছে £ দর্তরক তাকে পালাবার ইঙ্গিত দেয়। 
মাথুর চোখ রগড়াতে থাকে এবং চোখের জ্বালায় 
মাটিতে পড়ে যায় । এই স্যোগে সংবাহক পালিয়ে 
গেল ] 

দছুরক £ ইসস! শহরের জুয়াড়ী সর্দারের সঙ্গে ঝগড়া লেগে 
গেল ! আর তো এখানে বাস করা যাবেনা । তবে 
প্রিয় বন্ধু শবিলক বলেছেন বটে আর্ক নামে এক 
গোয়ালার সন্ভান নাকি রাজা হতে চলেছেন । নেতারা 
এমন সব কথা কানাখুষো কচ্ছেন । আসলে আমার 
মতো! লোকেরাই তো! তাঁকে মদত দিচ্ছে । আচ্ছা, 
এখন তাহলে তার সন্ধানেই চলি । (প্রস্থান ) 


পাষণ্ড-সমাগম 
| প্রবোধচন্দ্রোদয় । দ্বিতীয় অস্ক ] 


কুষ্ণমিশ্র-বিরচিত ছয় অঙ্কের নাটক প্রবোধচক্দ্রোদয় । রচনাকাল 
আনুমানিক চতুর্দশ শতক । সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ- 
মুক্তত্বরূপ । মহামায়ার অজ্ঞান-আবরণে জীবের নিকট আত্মার স্বরূপ 
রহস্তে আবৃত । ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথাপ্রপঞ্চ। সগুণ পরমাত্মাই 
হলেন ঈশ্বর । ঈশ্বর ও মায়ার মিলনে মনের জন্ম ; তার ছুই স্ত্রী 
প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। প্রবৃত্তিমার্গে ভোগস্ুখের বশে জীব বিবিধ কর্ম 
লিপ্ত হয়ে কামক্রোধাদির বশবর্তী হয়, আর নিবুত্তিমার্গে বিবেকের 
নির্ঁল দৃষ্টিতে মহামোহের ছুষ্ট শক্তি অপসারিত হলেই প্রবোধচন্দ্রের 
উদয় অর্থণৎ আত্মতত্বের উপলন্ষি-_-তাবই নাম মোক্ষ অর্থাৎ আত্যস্তিক 


২৩৬ ভারতীয়-সাহিতা-বত্ু-সংকলন 


ছঃখনিবৃত্তি। এই নাটকে বিবেক ও মহামোহ পরস্পর বিরোধী পক্ষের 
প্রতিদ্বন্বী ছুই রাজা । শম, দম, মতি, বিছ্য। প্রভৃতির সহায়তায় 
মহারাজ বিবেক অত্ার মুক্তিসাধনে সচেষ্ট । অন্যদিকে কাম, ক্রোধ, 
লোভ, হিংসা, তৃষা প্রভৃতি অন্ুচর এবং চার্বাক, ক্ষপণক প্রভৃতি 
নাস্তিকদের সহযোগিতায় রাজ! মহাঁমোহ বিবেকের বিরুদ্ধে বড়যন্ত্রে 
লিপ্ত । উভয় পক্ষের খাটি হয়েছে মুক্তিক্ষেত্র বারাণসী | 


কুশীলব £ 
মহামোহ-লবিবেকের প্রতিদ্বন্দ্বী তষ্_লোভের স্ত্রী 

রাজা হিংসা ক্রোধের স্ত্রী 
কাম, ক্রোধ, । মিথ্যাদৃষ্টি-মহামোহের উপপত়ী 

মহামোহের মন্ত্রী 
অহংকার বিভ্রমাবতী-_মিথ্যাদৃষ্টির সখী 
লোভ--অহংকারের পুত্র বটু--দস্তের অন্ুচর 
দন্ত লোভের প্ুত্র। চাবাক-_নাস্তিক-শিরে'মণি 
এবং দৌবারিক, চারাকশিষ্য ও পারিষদগণ 
[ দত্তের প্রবেশ ] 

হত ও মহারাজ মহামোহ আমায় আদেশ করেছেন, “বৎস দস্ত, 


রাজা বিবেক অমাত্যদের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে প্রতিজ্ঞা 
করেছেন যে “প্রবোধচক্রের” অভ্যুদয় ঘটাবেন। তাই 
প্রধান প্রধান তীর্থস্থানে শম, দম ও অন্যঠান্যকে প্রেরণ 
করেছেন । আমাদের বংশ লুপ্ত হওয়ার উপক্রম ; 
তোমরা! সকলে এর প্রতিবিধান কর । পৃথিবীর শ্রেষ্ট 
মুক্তিক্ষেত্র বারাণসী নগরী । অতএব তোমরা সেখানে 
গিয়ে ব্রহ্মচারী, গৃহী, বাণপ্রস্থী ও সন্াসী-__-সকলের 
মুক্তিপ্রচেষ্টার বিরুদ্ধে বিশেষ সংগ্রাম চালাও |” সেই 
কারণে আমি সমগ্র বারাণসী করায়ত্ত করেছি, আর 


নাটক ২৩৭ 


প্রভুর আদেশ পালন ক'রে কার্সিদ্ধির জন্য পাষগুদের 
নিয়োগ করেছি ; তাঁই__ 
ধৃর্তগণ বেস্যা-গৃহে আুরাগন্ধী মুখ-মধু করিয়া সেবন, 
মন্মথোতৎসব-রসে সমস্ত চাদিনী রাত করিয়। যাপন, 
বলে “মোর। সব, মোরা চির-অগ্নিহোত্রী ত্রহ্গজ্ঞ তাপস” । 
এইরূপে জগতেরে করে তারা প্রবঞ্চনা হইলে দিবস ॥*% 
€ দূরে দেখে ) ভাগীরথী পেরিয়ে এ পথিক এ-দিকেই 
আসছেন । উনি দেখছি-_ 
আত্ম-অহংকারের ছটায় জগতকে যেন গ্রাস করছেন, 
বক্-চাতুর্ষে যেন সকলকে তিরস্কার করছেন, 
পাণ্ডিত্যর অভিমানে যেন উপহাস করছেন । 
মনে হচ্ছে দক্ষিণ রাঢ দেশের অধিবাসী । তাহলে এর 
কাছে অহংকারের সংবাদট। জানা যাবে । 
[ পুর্ববণিত অহংকারের প্রবেশ | 
অহংকার 2 জগৎটা দেখছি মূর্খে ভরা! এরা সব__ 
গুক প্রভাকরের মত, আর কুমারিলের দর্শন, 
অথবা শারিক-শাস্ত্রের তত্ব-শোনেনি কিছুই ; 
বাচস্পতির ন্যায়শাস্ত্রের কথ তুলে কি লাভ ? 
মহোদধিন্ক্ত কিংবা মহাশ্বতী পাশুপত সবই অজ্ঞাত । 
প্শুবৎ নরগণ কি বোঝে স্ুল্ম্স বন্ততত্ববিচার ? 
বেদবিরোধী পণ্ডিতদের মতে! এরা আপন আপন শাস্ত্র 
পড়েই যায়, মাথায় ঢোকে না কিছু ! (মঞ্চের অন্তত্র 
গিয়ে) শুধু ভিক্ষার লোভে মুণ্ডিতমস্তক এই 
সন্রধিসীদের দল আত্মস্তরিতায় মত্ত হয়ে আছে, আর 
দোষ দিচ্ছে বেদাভ্তশাস্ত্রের! (উপহাসের স্তরে ) 
বেদাস্তীর। যদি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিরুদ্ধবাদী হন, 
তবে বৌদ্ধদের অপরাধ কি* এদের কথা শোন1ও 


২৩৮ 


বটুঃ 


অহংকার £ 


বটু £ 


অহংকার 2 


ভারতীয়-সাহিত্য-রতু-সংকলন 


পাপ। (অন্তদিকে গিয়ে) এখানে দেখছি শৈব 
পাশুপত গোষ্ঠীর লোকেরা আর অক্ষপাদ মতালম্বী 
পাষণ্ড পশুর দল! এদের সঙ্গে আলাপ করলেও 
নরকবাস হয়! পাপিষ্ঠদের দর্শনপথ পরিহার করাই 
বিধেয়। €(অন্তদিকে গিয়ে ) এখানে দেখা যাচ্ছে 
দ্বৈত-অদ্বৈত-পরিত্যাগীর। ত্রিদণ্তী হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে । 
( এগিয়ে গিয়ে )এ তো মনে হচ্ছে কোন গৃহস্ছের বাড়ী । 
দিনকয়েক এখানে থাকলে কেমন হয় ? 

[ বাড়ীতে ঢুকতে গেলে দন্ত হুংকার দিয়ে নিষেধ করেন । 
এমন সময় বটু অর্থাৎ ত্রীক্ষণ বালকের প্রবেশ 

মশাই, দূরেই ঈ্ীড়ান। পদ প্রক্ষালন ক'রে এই 
আশ্রমে ঢুকতে হয়। 

আরে আরে ছুরাচার! এ.তো দেখছি তুকীস্থান 
বানিয়ে ফেলেছে । অতিথিকে পাধোওয়ার জল পধস্ত 
দিলে না! 

[ দস্ত হাতের ইঙ্গিতে তাকে আশ্বস্ত করেন ] 

এ আমার গুরুদেবের আদেশ । আপনি তো! বিদেশ 
থেকে আসছেন, কুলশীল সবই অজ্ভাত। 

এয! আমাদেরও কুলশীগ্ন পরীক্ষা করতে হবে ? শোন 
গৌড় নামে অনুত্তম ব্রাষ্ট্রে রা নগরী, 

সেখানে ভূরিশ্রেষ্ঠ গ্রামে মহাজন পিতা আমার । 

কে ন। জানে তার মহামান্য গুণবান পুত্রদের ? 
বিগ্যা-বুদ্ধি-বিনয়-আচারে আমি তাদের সবোত্তম | 


[ দস্ত বালককে ইঙ্গিত করলে সে তামার ঘটিতে জল নিয়ে এল ] 


বটু £ 


অহংকার ৪ 


প্রভু, এই আপনার পা । 
(মনে মনে) যাই হোক, এতে আর দোষ কি? 
(বালকের হাত থেকে জলের ঘটি নিয়ে এগিয়ে 


নাটক 


২৩৯ 


এলেন । দম্ভ কাত কড়মড় করে বটুর দিকে 
তাকালেন ) 


বটুঃই মশাই, একটু দূরে দাড়ান; কি জানি আপনার গায়ের 


অহংকার 2 
বট £ 


অহংকার £ 


বট? 


অহংকার 


দর ও 


অহংকার 2 


ঘামের ফৌোটাগুলো উড়ে আসতে পারে । 

আহা-হা-! ত্রান্মণত্বের কি অপুব মহিম। ! 

মহিমাই তো।। 

(স্বগত) ও5 এ তাহলে দস্তের রাজ্য । (প্রকাশ্যে ) 
যাই হোক এই আসনটায় একট; বসি। (€( বসতে 
গেলেন ) 

আবে আরে কবেন কি? গুরুদেবের আসনে কেউ 
বসতে পারে না। 

ওরে নরাধম, আমর হলেম দক্ষিণ রাটঢের শুদ্ধাচারী 
ব্রাক্মণ। এ আসনে অনায়াসে বসতে পারি । শোন্‌ 
রে মুর্খ আমার জননীর বংশ যদিও তেমন উজ্জ্বল নয়, 
আশম।র ধর্মপত্বী এক উচ্চ বংশের কন্যাঁ। তাই কুল- 
মধাদায় আমি পিতাকেও ছাড়িয়ে গেছি । একবার 
আমার শ্যালকের ভাগিনেয়ের কন্ঠার নামে মিথ্য। 
বদনাম রটেছিল, আমি তৎক্ষণাৎ সেই অপবাদে স্্ীকে 
পরিত্যাগ কবেছি। 

মশাই, তাই নাকি? তাহলে আমার ঘটনা আপনি 
জানেন না__বহুপুবে একবার গিয়েছিলাম ব্রহ্মার গুহে, 
অমনি সঙ্গে সঙ্গে মুনির। আসন ছেড়ে উঠে দাড়ালেন । 
তারপব ব্বয়ং ব্রহ্মা আমার অন্থমতি নিয়ে গোময় সলিলে 
উরু মাজিত করলেন এবং আমাকে সাদবে তার কোলে 
বসালেন । 

(স্বগত ) অহো।! দান্তিক ব্রান্ধণের কি আত্মস্তরী 
কথা! (কিছুক্ষণ চিন্তা করে) ও ইনিই তো স্বয়ং 


২.৪ ৩ 


দক 2 


অহংকার £ 


লক্ত « 


অহংকার £ 


পরত « 


অহংকার 2 


দম্ভ 2 


অহংকার £ 
দত্ত 2 


ভাবতীয়-সাহিত--বত্ু-সংকলন 


দন্ত । আচ্ছা । (প্রকাশ্যে) আরে এত অহংকার 
কিসের ? ত্রহ্গা, ইন্দ্র, অথবা খধষিদের জনকই হোন, 
আমার কাছে তারা সবাই অতি তুচ্ছ। আমার 
তপস্তার যা শক্তি, তার দ্বারা শত শত ব্রহ্মা! বিষণ ইন্দ্র 
আর মুনিখধিদের পরাজিত করতে পারি । 

(সানন্দে) তাই তো? বলি । আপনি আমাদের 
পিতামহ অহংকার । ঠাকুরদা, আমি হলেম লোভের 
পুত্র, নাম দস্ত | 

বৎস, দীর্বজীবী হউ। যখন দ্বাপরের শেষ, তখন 
তোমাকে বালক দেখেছিলাম । এখন বুড়ো হয়েছি, 
তাই ঠিক চিনতে পারি নি। আচ্ডা, তোমার পুত্র 
অসত্য কৃুশলে আছে তো? 

আছে হা । মহামোহের আদেশে সেও এখানেই 
আছে । তাঁকে ছেড়ে আমি এক মুহ্ত্তও থাকতে পারি 
না। 

তোমার পিতা “লাভ আর মাতা “তৃষ্ণা” কুশলে 
আছে তো? 

আজে হাঃ তারাও এখানে ! আচ্ভা, কি উদ্দেশ্যে 
আপনার এখানে আগমন ? 

শুনছি বিবেক মহামোহকে বিপদে ফেলতে চাইছে । 
সেই সংবাঁদট। নিতেই এখানে এসেছি । 

আপনাকে স্বাগত জানাই । শুনলুম ইন্দ্রলোক থেকে 
মহামোহ আসছেন, বারাণসী তার রাজধানী হবে । 

ভার কারণ? 

বিবেকের কাজে বাধা দেওয়া । 

| পারিষদগণের সঙ্গে মহামোহের প্রবেশ ] 


মহামোহ 8 (উচ্চ হাস্তে) কি আশ্চর্য! এই মুর্খ গুলোর তুলন। 
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হয় না। এরা বলে, দেহ ছাড়া আছে এক বিদেহ 
আত্মা, মৃত্যুর পরেও সেই আঁত্ম। নাকি কর্মফল ভোগ 
করে। এ যেন রমণীয় আকাশকুস্থমের সুমিষ্ট ফল ! 
এই সব জড়বুদ্ধিরা নানান পদার্থতত্বের কল্পন। ক'রে 
জগৎটাকে বঞ্চনা করছে । 


বাচাল আস্তিক সত্যবাদী নাস্তিকের বৃথা নিন্দ! করে, 
মিথ্য। যুক্তিজালে “নাস্তি'কে “অস্তি কবে সদা 
তত্বমতে ভেবে দেখ সবে- কি আশ্চর্য কথা ! 

দেহাতীত আত্মার পুথক অস্তিত্ব কি কখনো সম্ভব ? 


আর্ও দেখ--এরা শুধু অন্যকে প্রভাঁরণ। করে তাই নয়, 
নিজেদেরও ঠকীচ্ছে । সব মান্তষেরই মুখাদি অবয়ব সমান, 
তাহলে ক্রাঙ্ষণ, ক্ষত্রিয়, গ্রন্তি জাতিভেদ কি কবে 
সম্ভব হয় ? “পরের স্ত্রী *পবের সম্পদ” এইসব ভেদজ্গীন 
কেন আমরা তা বুঝতে পারি না। যারা কাপুরুষ 
তাঁরাই ব'লে বেড়ায় যে হিংসা, পরস্্ীগমন, পরেব 
সম্পদ গ্রহণ-_-এ সব পাপ কাজ। যাক শোন__ 
লোকায়ত দর্শনই হোল শাস্ত্র; প্রত্যক্ষই প্রমাণ ; 
পৃথিবী, জল, তেজ ও বাযু এই চারটি তত্ব । অর্থ আর 
কাম জীবনের মূল উদ্দেশ্য । পঞ্চভুতের মিলনই 
জীবদেহের চৈতন্য * পবলোক বলে কিছু নেই, মৃত্যুই 
মোক্ষ । আমাদের এই সব তত্বকথা সংগ্রহ ক'রে স্বয়ং 
বৃহস্পতি চার্বাককে শিক্ষা দেন এবং তার শিষ্য-পরম্পরায় 
এই দর্শন পরথিবীতে প্রচারিত হয়েছে। 

[ শিষ্কের সঙ্গে চাবাকের প্রবেশ ] 
€(শিষ্যকে ) বৎস, জান তো দণ্ডনীতিই হোল বিদ্যা, 
অর্থনীতি তাঁর অন্তর্গত । বেদ হচ্ছে ধুরদের প্রলাপ । 
কখনো দেখলাম না যে বেদ পড়ে কাবো ব্র্গলাভ 
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ভারতীর-সাহ্ত্য-রত্ব-সংকলন 


হয়েছে । তাছাড়া দেখো-যাজ্জিকেরা বলেন ষে 
যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করলে হাতে হাতে ফল পাওয়। যায় 
না বটে, তবে মৃত্যুর পরে ত্বর্গলাভ হয়; তাহলে 
দাবাগ্নিতে বনের তরুলতা দগ্ধ হওয়ার পরেও তাদের 
ফুলফল জন্মানেো! উচিত । আবার দেখো--যজ্ঞে প্রাণিবধ 
করলেই যদি স্বর্গপ্রান্তি ঘটতঃ তাহলে গৃহী মানুষ 
আপন আপন পিতাকে বলি দিয়েই ত্বর্গ লাভ করতে 
পারে । অধিকন্ত যদি শ্রাদ্ধ করলে মৃত্যুর পরেও মানুষের 
তৃপ্তি হয়, তাহলে প্রদীপ নিভে যাওয়ার পরেও তাঁতে 
তেল দিলে আগুনের শিখা দরদর ক'রে জলে ওঠ। 
উচিত । 

আচ্ছ। গুরুদেব ! ইচ্ছামত খাওয়া বা পান করাই যদি 
পুরুষার্থ হয়, তাহলে এই সব আস্তিকের সংসারসুখ 
ছেড়ে কঠোর সাধন! করতে গিয়ে নিজেরা এত কষ্ট 
ভোগ করে কেন ? 

আরে যতো! সব ধৃত পণ্ডিতের। বেদ রচনা ক'রে মুর্খদের 
ঠকাচ্ছে ;ঃ পরকালের আশা-মোদক খাইয়ে তাদের বু'দ 
করে রেখেছে । ভেবে দেখ 


কোথায় আয়তলোচন। সুন্দরীর বাহুমূলে মধুর পীড়ন, 


আর নিটোল উন্নত উরসের মনোহর আলিঙ্গন ! 


কোথায় বা নিবোধের ভিক্ষা-উপবাস-ব্রত-স্ধউপাসনা ? 


শিষ্য 2 


চাবাঁক 2 
মহামোহ 2 


কিন্তু গুরুদেব, তীথিকেরা বলেন যে সংসার স্ুখহুঃখে 
ভরা ;ঃ একে পারিহার করাই বিধেয় । 

ধু! ও সব হোল নরপশুদের ছুবুরদ্ধিবিলাস ! 

ওহে, অনেক দিন পর এমন প্রামাণিক শাস্কথ। শুনে 
শ্রুতিস্খ বাড়ল । (ভালে ক'রে দেখে সানন্দে) 
একি ! শ্প্রিয়বন্ধু চার্বাক যে ! 
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মহারাজ মহামোহ ! জয়তু মহারাজ | চাবাকের প্রণাম 
নিন। 

শুভ আগমন । এখানে বোস । 

(বসে) কলি আপনাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানিয়েছেন । 
তার সব কুশল তো ? 

মহারাজের কৃপায় সবাঙ্গীণ কুশল । তিনি প্রভুর 
আদিষ্ট কাঁজ সেরে ফিরে এসে শ্রীচরণ দর্শন করবেন । 
আচ্ছা, কলি তাঁর কাজে কতটা সফল হয়েছে ? 

কলির প্রভাবে মহাজনেরা আপন আপন ধর্মপথ ছেড়ে 
স্বেচ্ছামত বৃত্তি অবলম্বন করেছেন । অবশ্য এতে আমার 
বা কলির কোন কৃতিত্ব নেই ;$ সবই মহারাজের কৃপা । 
উত্তরপথিক এবং পাশ্চাত্যের বেদ পরিত্যাগ করেছে ; 
শম, দম প্রভৃতির কথা আর কি বলব? বাকী সবাই 
বেদকে জীবিকাবরপে গ্রহণ করেছে । আমাদের আচার্ষ 
মহাশয় তাই বলেন-_অগ্নিহোত্র, তিন বেদ, ত্রিদণ্ড 
ধারণ, আর দেহে ভস্মলেপন-_এ সবই হোল পৌরুষ্হীন 
জড়বুদ্ধি লোকদের জীবিকা অর্জনের উপায় মাত্র । তাই 
বলি, মহারাজ, এমন কথা ্বপ্পেও ভাববেন না যে 
কুরুক্ষেত্র বা অন্য কোথাও বিদ্যা ও প্রবোধের আবিভাব 
ঘটবে । 

তাহলে কলির প্রভাবে সেসব তীথস্থানের দফা রফা 
হয়ে গেছে। 

মহারাজ, আর একটি সংবাদ আছে-_ 

কি সংবাদ? 

বিষ্ভক্তি নামে এক মহাশিক্তি যোগিনীর উদয় হয়েছে ! 
---কাম, ক্রোধ প্রভৃতি উপস্থিত থাকতে তার কি শক্তি ! 
তবু ক্ষুদ্র শত্রু ব'লে উপেক্ষা করাটা! ঠিক নয়। 
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ভারতীয়-সাহিত্য-বত্ু-সংকলন 
( নেপথ্যের দিকে তাকিয়ে ) ওরে কে আছিস ? 

[ দৌবারিকের প্রবেশ ] 
জয়তু মহারাজ | প্রভুর কি আদেশ? 
ওহে অসৎসঙ্গ, কাম, ক্রোধ, লোভ, মাৎসর্ধ প্রভৃতিকে 
আমার আদেশ জানাও যে তারা যেন যোঁগিনী বিধু্র 
ভক্তির কাঁজে সযত্ে বাধা দেয় । 
যথা আজ্ঞা মহারাজ । [ প্রস্থান ] 

[ পত্রহস্তে দূতের প্রবেশ ] 
মহারাজের জয় । পন্ত্রখানি দেখতে অনুগ্রহ হোক | 
তোমার আগমন ? 
পুরুষোত্তম দেশ থেকে । 
(স্বগত ) সেখানে তাহলে কি কোন অনিষ্ট ঘটেছে ? 
(প্রকাশ্যে ) ওহে চার্বাক, তুমি সেখানে যাও, আর 
ভালে! ক'রে মন দিয়ে কাঁজ কর। 
যথা আজ্ঞা মহারাজ । | প্রস্থান ] 
(পত্র হাতে নিয়ে পাঠ ) স্বস্তি, বারাণসীর মহারাজা- 
ধিরাজ পরমেশ্বর মহামোহের শ্রীচরণকমলযুগলে সাষ্টাঙ্গ 
প্রণামপুবক মদ ও মানের নিবেদন__আমাদের মঙ্গল 
জানিবেন। পরস্ত দেবী শান্তি ও তদীয়! মাত? শ্রদ্ধ। 
বিবেকের সহিত উপনিষদ্দেবীর মিলনের জন্য দূতীর 
কার্ধ করিতেছে এবং উপনিষদকে এই কাধের জন্য 
নিরন্তর প্রোৎসাহিত করিতেছে । অন্যদিকে বৈরাগ্য 
ও অন্যান্তের কামের সহচর ধর্মকে বিচ্ছিন্ন করিবার 
চেষ্টায় নিরত ; সেই কারণে ধর্ম কামকে পরিত্যাগপুৰক 
গোপনে বিচরণ করিতেছে । বৃত্তাস্ত জ্ঞাত হইয়। 
মহারাজ কর্তব্য নির্ধারণ করিবেন । 
( সক্রোধে ) বটে! এই মূর্খেরা শাস্তিকেও ভয় পায়? 
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কাম, ক্রোধ ও অন্যান্যের বর্তমান থাকতে শাস্তির 
কতটুকু শক্তি ?--. -" (দুতের প্রতি ) ওহে বৎস, তুমি 
সত্বর কামের নিকটে গিয়ে আমার আদেশ জানাও । 
বলবে, ছুরাত্মা ধর্মের অভিপ্রায় আমর জানতে পেরেছি । 
এক মুহুর্তে জন্যও তাকে বিশ্বীস কোর না, সেখানেই 
বন্দী ক'রে আটকে বেখো । 
যথা আদেশ মহারাজ । | প্রস্থান | 
(স্বগত ) এখন শাস্তিকে দমনের উপায় কি? কিংব। 
অন্য উপায়েব প্রয়োজনই বা কি? ক্রোধ আর 
লোভকে ও ব্যাপারে নিযুক্ত করলেই হবে। 
(প্রকাশ্যে) ওবে কে আছিস ? 
[ দৌবারিকের প্রবেশ ] 
আদেশ করুন মহারাজ । 
ক্রোধ ও লোভকে ডেকে নিয়ে আয় । 
যথা আদেশ । | প্রস্থান 
[ ক্রোধ ও লোভের প্রবেশ 
আমি সেই রকমই শুনেছি যে শাস্তি, শ্রদ্ধা ও বিষ্ুণভক্তি 
মহারাজের প্রতিকুলতা আচরণ করছে । ওরে, আমি 
জীবিত থাকতে কেন তাদের এই ছঃসাহস । শোন 
অন্ধ করিতে পারি এ তিন ভুবনে, 
বধীর করিতে পারি ধীরচিত্ত জনে । 
আর তাঁর ফলে আমার বশবর্তী হয়ে সবাই আপন 
কর্তব্য ভূলে যাবে, হিতবাক্যে কান দেবে না; 
বুদ্ধিমানের শাস্ত্রবাক্য অবহেল। করবে । 
ওহে, যারা আমার পাল্লায় পড়ে, তারা আশা-নদীই 
পেরোতে পারে না, শান্তিটাস্তির কথ। ভাববে কখন? 
(নেপথ্য অভিমুখে দেখে ) প্রিয়ে, এদিকে এসো । 


তৃষ্ণা £ 


ক্রোধ £ 
হিংসা £ 


ক্রোধ £ 


মহামোহ £ 


উভয়ে £ 


মহামোহ £ 
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[ তৃষ্তার প্রবেশ 7 


কি আদেশ নাথ ? 

প্রিয়ে শোন, ক্ষেত্র-গ্রাম-অরণ্য-পবত-নগর-দ্বীপ অথবা 
ভূমণ্ডলের যে কোন স্থানে লোভের আশায় বাদের মন 
বদ্ব₹__ভার। যতই পায়, লালসা ততই বেড়ে চলে। 
ওগো! দেবী তৃষ্ণা, তুমি যদি প্রসন্ন হও, আর তোমার 
উত্তজজ অজগুলি বিস্তার কর তাহলে কোটি ব্রহ্মাণ্ড 
লাভ করলেও তাদের মনে শাস্তি আসবে না । 

প্রিয়তম, আমি তো! স্বয়ং দীর্ঘকাল এ কাজে নিযুক্ত 
আছি । বিশেষত, তুমি যখন পুনরায় আদেশ করছ, 
কোটি ব্রহ্মাণ্ডেও আমার উদরপুরণ হবে না। 

€( নেপথ্য অভিমুখে দেখে ) ব্পিয়ে, এদিকে এস । 


[ হিংসার প্রবেশ ] 


নাথ, এই ত আমি । কি আদেশ? 

সুন্দরী, তুমি ধর্মচারিণী হয়ে আমার পাশে থাকলে 
পিতামতাকে হত্যা! করতেও কুন্ঠিত হবো না । ( দেখে ) 
ওই তো আমাদের মহারাজ, ওর কাছেই যাই। 
(এগিয়ে এলেন ) প্রভুর জয় হোক । 

দেখ, শ্রদ্ধার কন্যা শাস্তি আমাদের উপর বিদ্বেষ 
পরায়ণা ; তোমর। তাকে নিগৃহীত কর । 

যথা আদেশ মহারাজ । [ প্রস্থান ] 
শ্রদ্ধার এই মেয়েটিকে নিপীড়ন করার অন্য এক উপায়ও 
আমার মনে এসেছে । আমার দলে মিথ্যাদৃষ্টি নামে 
এক প্রগল্ভা বারবিলাসিনী আছে, এ কাজে তাকেই 
নিয়োগ করি । ওগো বিভ্রমাবতী, সত্বর মিথ্যাদৃষ্টিকে 
ডাক দাও । 


নাটক 
বিভ্রম £ 


মিথ্যা £ 


বিভ্রমা 2 


মিথ্যা 2 


বিভ্রমা £ 


মিথা। £ 


বিভ্রমা 
মিথ্যা £ 


বিভ্রম। £ 


মিথ্যা £ 


২৪৭ 


যথা আজ্ঞা মহারাজ । (বেরিয়ে গিয়ে মিথ্যাদৃষ্টির 
সঙ্গে পুনঃপ্রবেশ ) 

সী, অনেকদিন হোল মহারাজ আমার সঙ্গলাভে 
বঞ্চিত ; আনাকে দেখলে উনি আবার তিরস্কীর করবেন 
নাতো? 

সই, তোকে দেখলে আমাদের মহারাজের বিবেকবুদ্ধি 
লোপ পায় * নিজের কথাই ভূলে যান, আবার কিন! 
বকাঁবকি ? 

এমন মিথ্যা সৌভাগ্যের কথা বলে কেন মিছেমিছি 
প্রতারণা করছিস ? 

তোর সৌভাগ্য মিথ্যা না সত্যি তা এখখুনি দেখতে 
পাবি । এলো এদিকে তোৰ চোখছুটি যে একেবারে 
ঢুলুঢুলু কবছে। প্রেমস্থখের অনিদ্রায় রাত্রি জাঁগরণ 
বুঝি 

সখী, একজন পুরুষের শষ্যাসজিনী হলেই নিদ্রী' ছুর্লভ ॥ 
আর আমি তো বহুচারিণী | 

ওলে। সই, তোর নাগর কে কে বলতো ? 

প্রথমে মহারাজ মহাঁমোহ, তীরপর কাম, ক্রোধ লোভ, 
অহংকার আরও কত আছে । এ বংশে যারা যারা 
জন্মেছে__বাঁলক, যুবক, বৃদ্ধ সবাই আমার দিনরাঁতের 
প্রেমিক । 

আচ্ছা দেখ, কামের রতি, ক্রোধের হিংসা, লোভের 
তৃষ্ণা_-সবারই ঘরে তো একটি ক'রে ঘরণী রয়েছে ; 
তাদের স্বামীরা তোকে নিয়ে বাত কাঁটায়-_তার। 
তোকে হিংসা করে না? 

ওলেো। হিংসা করবে কেন ? তারাও যে আমার কাছে 
আমে, 


মহামোহ £ 


মহামোহ £ 


মিথ্য। ও 


মহামোহ 2 


মিথা £ 
মভামোহ 2 
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তাহলে বলতে পারি, তোর মতো! সৌভাগ্যবতী 
কেউ নেই। 

(মিথ্যাদৃষ্টিকে দেখে ) এই তো সুন্দরী মিথ্যা দৃষ্টি উপস্থিত । 
এস প্প্রিয়ে, অঙ্কে মোর, 

দাঁও নখক্ষতচিহ্ অঙ্কপালী আলিঙ্গন ; 

ওগো হরিণাক্ষী, দেখাও বিলাসলীলা__ 

শক্করের কোলে আদরিণী পাবতীর মতো । 

(মিথ্যাদৃষ্টি স্মিতহাস্তে ঘথাপ্রাথিত আচরণ করলেন ) 

( সোল্াসে ) আহা-হা ! প্রিয়ার আলিঙ্গনে যেন নব- 
যৌবন ফিরে পেলাম । সুন্দরী, তোমার স্পর্শস্থখে 
মানসবৃন্তি যেন তিরোহিত, প্রৌঢ় প্রেম নবায়িত, 
প্রণয়চেতনা সঙ্জীবিত হোল । 

মহারাজ, আমিও যেন নবযৌবনা হালেম । দেখুন, 
গভীর প্রেম কোন কালেই ছিন্ন হয় না । এখন আদেশ 
করুন প্রভূ কেন আমায় স্মরণ করেছেন ? 

ওগো বামোরু সুন্দরী, 

হৃদয়বাহিরে ষে, তাকেই স্মরণ করি ; 

হৃদয়-মন্দিরে মম 

তুমি আছ প্র্িয়ে পুন্তলিক। সম। 

এ আপনার অশেষ অনুগ্রহ | 

তুমি যেমন স্বত্র অঙ্গবিলাঁস প্রকাশ ক'রে বেডিযেছ, 
ঠিক তেমনই আচরণ করবে । হা, আর একটি কথ। 
আছে-_বিবেকের সঙ্গে উপনিষদের মিলন ঘটিয়ে দিতে 
দাসীর বেটি শ্রদ্ধা কুটনীর কাজ করছে । তাঁই__ 
প্রতিকূল ছুক্কুল৷ পাপে রত পাপিনী সে, 

কেশে আকবিয়া সে রণ নারীরে 

ভোগ্যরূপে দাও যত পাষণ্ডের হাতে । 


নাট ২৪৯ 


মিথ্যা £ এই তুচ্ছ কাজের জন্য প্রভুর এত চিন্তা কেন? সই 
শ্রদ্ধা প্রভুব এক কথায় দাসীর মতো! আজ্ঞ! পালন 
করবে । ধর্ম মিথ্যা, মোক্ষ মিথ, বেদ মিথ্যা, শাস্্রবাক্য 
সব স্ুখেব বাধা, তাই মিথ্যা, স্বর্গলীভও মিথ্যা এই 
সব বুঝিয়ে আমি তাকে ধর্মপথ থেকে বিচ্যুত করব; 
তখন সে মে উপনিষদ নামে নষ্ট মেয়েটাকে ছাডবে 
তাতে আব সন্দেহ নেই। আরও যখন বলবে যে 
মোক্ষেব মধ্যে লৌকিক সুখ নেই, তখন শ্রদ্ধা 
উপনিষদ্কে একেবারে ঝেটিয়ে বিদায় করবে । 

মহ।মোহ 2 প্রিযে, তাই যদি পারো, তবে সত্যি বড়ো খুশী হবো। 
(পুনবাষ আলিঙ্গন ও চুম্বন) 

মিথ্যা ও প্রভূ, সব্সমক্ষে এমন আচরণ করলে বড়ে। লজ্জ। পাই । 

মহামোহ 2. তাই বুঝি, চলে। তবে প্রমোদকক্ষে যাই ।১ 

[ সকলেব প্রস্থান ] 


কপূর্র-মঞ্জরী 
[ প্রথম জবনিকা ] 

প্রাচীন ভারতের প্রখ্যাত কবি, নাট্যকার ও আলংকারিক 
মহা রাট্রনিবাসী বাজশেখব বাজ মহীপালের €( ১০ম খুঃ ) সভাপপ্ডিভ- 
রূপে বিছষী পত্বী অবজ্তীর চ্ত্তবিনোদনের জন্য প্রাকৃত ভাষায় চার 
অক্কষের নাটক “কপূর্রিমঞ্জবী” বচনা করেন । এর বিষয়বস্তু হোল বাঁজ। 
চন্দ্রপাঁলের সঙ্গে জনৈকা রাজকুমারীর প্রণয় । 

পাত্র-পাত্রী ঃ বাঁজা, রাজমহিষী, বিদৃষক, মহিষীর সখী বিচক্ষণ 
ও চেটী। স্থান--বাঁজান অন্তঃপুর । 


শা শি স্পা শি পি তি রা না র্প সিটি পট পার্ট পা তা শরণ পা রি তা তোরটা পর পিসি 


১। এই নাট/াংশের তাখকাচিহ্িত কবিতাটি জ্যোতিরিজ্্রনাথের 
অনুবাদ। 


৫০ 


বিদৃষক £ 


চেটী £ 


বিদৃষক £ 


বিচক্ষণ £ 


বিদৃষক £ 


রাজা £ 
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ওগো মেয়েরা, দেখ, আমি হলেম তোমাদের মধ্যে সব 
চাইতে সেরা পণ্ডিত। €চেটিকে) জানিস আমার 
শ্বশুরের শ্বশুর মস্ত এক পণ্ডিতের বাড়ীতে মোট মোটা! 
বই কাঁধে নিয়ে বয়ে বেড়াতেন। 

(সহাস্তে ) তবে তো দেখছি আপনারা চোঁদ্দপুরুষ 
বরাবর পণ্ডিত । 

(সক্রোধে ) আরে আরে ঝিয়ের বেটা ঝি! আগামী 
দিনের কুটনী ! কুলক্ষণা, কাগ্ডাকাগুজ্ভানহীন। ! আমি 
কি এমন মূর্খ যে তুইও আমাকে ঠাট্টা করছিস! ওরে 


পরপুত্রনষ্টকারিণী ! তুই তো ভ্রমরের মতো ফুলে ফুলে 


মধু খেয়ে বেড়াস্। রাঁজপথলুগ্ঠনী ! অর্থহারিণী ! 
হুষ্টসঙ্গিনী! আমাদের বংশে সবাই পণ্ডিত সেট। কি 
আমার দোষ নাকি? (সকলকে ) দেখুন, অকাঁল- 
জলদের বংশে যাঁদের জন্ম, তাঁদের পাণ্ডিত্য বংশগত । 
আরে হাতে কম্কণ থাকতে দর্পণের কি প্রয়োজন ? 
ওগো মশাই, তাই নাকি ? দেখুন, কোন্‌ ঘোড়ায় কত 
জোরে ছোটে, তা যিনি প্রত্যক্ষদর্শী তিনিই জানেন । 
পণ্তিতমশীই, বসন্তবর্ণনার একটা কবিতা আবৃত্তি 
করুন তো 

ওরে, তুই তো খাঁচায় আটকানো বুড়ো শালিকের 
মতো! কিচিরমিচির করছিস্‌্। তুই কি বুঝিস্? ঠিক 
আছে, কবিত যদি বলতেই হয়, তাঁভলে আমার শ্রিয়- 
বয়স্ত আর তার মহিষীর কাছেই বলবো-_কারণ অজ 
পাঁডাগাঁয়ে কিম্বা বনের মাঝে মুগনাভি বিক্রী হয় নাঃ 
সোঁন। পরখ করতে হ'লে কষ্ঠিপাথরের দরকার । 

আচ্ছ। প্ররিয়বয়স্তঃ তুমি কবিতা আবৃত্তি কর, শোনা 
যাক । 


নাটক ২৫১ 


বিদূষক £ যে সিন্কুবার তরু কল্মা ধানের মত 
দেয় ফুল-উপহার, 
আমি তাই ভালোবাসি ; 
যে কুন্দকুশ্মরাজি মহিষ ছুধের মত 
আনে খুশির বাহার, 
আমি তাই ভালোবাসি । 
বিচক্ষণ এমন কবিতায় আপনার প্রিরতমার মনোরঞ্জন হতে 
পারে, কিন্তু জগতে আর কারো উপকার হবে না। 
বিদষক 25 ওগো আমার প্পরিয়ংবদা, এবার আপনি বলুন তো । 
রাণী £ (মুচকি হেসে ) ওলো বিচক্ষণা, আমাদের কাছে তো! 
তোর কবিত্বের খুব বড়াই করিস; এবার মহারাজের 
সামনে স্বরচিত কবিতার একটু নমুনা দে তো । দেখ.* 
কবিতা হোল গিয়ে পণ্ডিতসভায় ঘা পাঠ করা যায় * 
যেমন সোঁন। তাঁকেই বলে, যা কষ্টি পাথরে যাচাই কর! 
হয়; সেই হয় পত্বী, যে পতির মনোরঞ্জন করে ২ তার 
নাম পুত্র যে কুলের মধাদা বাড়ায় । 
বিচক্ষণা £ দেবীর যা আদেশ । (কবিতা পাঠ ) 
যে মলয় সমীরণ লঙ্কাগিবি-মেখলা য় হইয়। স্মলিত 
স্ুরত-সম্তভোগ-ক্লান্ত ভূুজগফণাব গ্রাসে হয়ে কবলিত 
হয়েছিল অতিক্ষীণ বিরহিণী-দীর্বশ্বাসে, এবে তা সহসা 
শিশুত্ব ঘুচিয়! যেন লভিলেক পবিপুর্ণ তারুণ্যের দশা 1 
রাজা £ আহাহানামটি যেমন বিচক্ষণ, শব্দব্যবহারে এবং 
রচনাশৈলীতেও তেমনি বিচক্ষণ » তুমি হলে কবিদেব 
কবি, অর্থাৎ মহাকবি । 
রাণী £ মহারাজ, এ আমাদের কবি-চুড়ামণি 


স্পা পি প্রি পপ তা পা শি পে ০ শা শার্ট ৩ ক লি তা ভরি সপ তা তা ০ 


*. অনুবাদ--জ্যোতিরিক্ত্রনাথ ঠাকুর । 


২৬২. 


বিদুষক £ 


বিচক্ষণ £ 


বিদূষক ঃ 


বিচক্ষণ £ 


বিদুষক 2 


বিচক্ষণ। £ 


শি পতিত পাপা পর্টি তা তা পিপি টিলা পা লিটা পা প্্ত টি 


১।। অর্থাৎ কর্ণ বাকান। ২। অর্থাৎ হস্ত! বা হাত। 


ভারতীয়-সাহিত্য-ঝতু-সংকলন 


(রেগে ) তাহলে সোজা কথায় বললেই পারেন ঘে 
কাবা রচনায় বিচক্ষণা হোল উত্তম, আর এই ব্রাহ্ধণ 
কপিঞ্জল অধম! 

ঠাকুর, মিছে রাগ দেখিয়ে কি লাভ ! আসলে কবির 
পরিচয় কবিতায় । তার মধ্যে রমণীয় শব্দই থাক, 
কিন্বা গৃহিণীর মানভঞ্জনই থাক, উদর-পুরণের কথা 
থাকলে মস্ত দোষ ; সেট কবিতা হয় না। উপম1 দিয়ে 
বললে কথাট!। দ্রাড়ায়-_-যেমন লম্ঘিতস্তনীর গলায় হার, 
লন্বোদরীর কাঁচুলি, বৃদ্ধার কটাক্ষ, হ্যাড়া মেয়ের মাথায় 
মাঁলতীর মালা, অথব। অন্ধের চোখে কাজল ! 

তোমার কবিতায় অর্থের গৌরব আছে বটে, তবে শব্দ 
ব্যবহারে তেমন বাহাদুরি নেই । কেমন হয়েছে জান-_ 
যেমন সোনার বাঁজুবন্ধে লোহার ঘন্টা, পাটের কাপড়ে 
তসরের বুন্ুনি, শৌরাঙ্গীর গায়ে চন্দনের ফোৌটা। 
আসলে এ সবের কোনটাই মানায় না । তবু লোকের। 
তোমার প্রশংসা করে! 

রাগ ক'রে কি হবে মহাশয় ? আপনার সঙ্গে কি আমার 
মস্করা চলে ? আপনি নিরক্ষর হয়েও লোহার শলাকার 
মতো রত্ু পরীক্ষা করেন ; আর আমি সাক্ষর হয়েও 
তুলোর মতো অল্পদীমে বিকৌই । কেউ কোনদিন ভুল 
করেও সোনার পাত্রে রাখে না। 

তবে রে! “যুধিষিরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা" নামে তোমার ছুটি 
অঙ্গ১ এখনি ছিড়ে দিই। . 

ঠিক আছে! আমিও উত্তরফাল্গুনির পরের নক্ষত্র 
নামে পরিচিত আপনার অঙজছুটিৎ ভেজে দিই। 


পে সি সির স্পীর্ সিপার্ট পিসিলার সিসি সিস্িপা সি তা রা লা 





সি িসাসিশা্ি শা উপ পতি এ 


নাটক 


রাজা £ 
বিদূষক £ 


রাজা £ 
বিচক্ষণ। £ 


বিদৃষক £ 


বিচক্ষণ £ 


বিদূষক £ 


বিচক্ষণ £ 


ভিসিট এরা শী সি শি পাস্সিশস্পির সপ স্পির স্পাশিস্টিশার্টা পার্ট ১টি পার্টি লি তি 


২৫৩ 


সখা» বিচক্ষণাকে এমন কথা বোলো না, ও হোল কবি- 
চক্রবতর্ণ | 

তা হলে আপনি বলতে চান, হরিচক্দ্র, নন্দিচক্দ্র ইত্যাদি 
ইত্যাদি কবি-চুড়ীমণিরাও ওব কাছে হাব মানবে ? 

হ্যা, তাই । 

ওগো মশাই, আপনি সেখানে যান--যেখানে গেছে 
আমার প্রথম শাডীটি | 

তুমিও সেখানে যাঁও যেখানে গেছে আমার মায়ে 
প্রথম দাতগুলি । আব কামনা কবি সেই বাজবাড়ীর 
মঙ্গল হোক--যেখানে একজন দ'সী ব্রাহ্মণের সমান 
বলে দাবী করবে ;ঃমেখানে মদ আর পঞ্চগবা এক পাত্রে 
স্থ(ন পায়, কাঁচ আব কাঞ্চন সমান দরে বিক্রী হয় । 
এবং সেই রাজবাড়ীতে আপনার কণ্ঠের অলংকাঁৰ 
হোক্‌ তাঁই, যা ভগবান মহাদেব মাথায় ধারণ কবেন১। 
আর আপনার মুখ তাই দিয়ে অলংকৃত হোক, যা 
অশোক গাছের ফুলফোটানোর জন্ত ব্যবহৃত হয়২ । 
আরে বেটী ছিন।লি কোথাকার ! অর্থপ্রবঞ্চিনী, রাজ- 
পথলুগনী। বলি তোর মুখে এমন কথা? ফাগুন্‌ 
মাসে লোকের হাতে সজনে গাছেন যে অবস্থা হয়, 
আর পাঁমরদের হাতে ছুষ্ট ফাডের যে অবস্থা, তোরও 
যেন তাই হয়ত । 

মশায়, এর উত্তরে নুপুবপবা পায়ে আপনাব মুখভঙ্গ 
ঘটতে পারে । কিং উত্তণষাটঢার পরে যে নক্ষত্র, 
আপনার সেই নামের অঙ্গটি ছিড়ে ফেলতে পারি৪ । 


পা পপ 


১। অর্থাৎ অর্ধচন্দ্র। ২। তক্ুণীর পদাঘাত। 
৩। নাকে দড়িবাধা। ৪। শ্রবণ] অর্থাৎ কান । 


২৫৪ 


বিদূষক £ 


রাণী 


বিদুষক £ 


ভারতীয়-সাহিত্য-রত্ু-সংকলন 


(ক্রোধে বিচরণ করতে করতে পর্দার আড়ালে চলে 
গিয়ে উচ্চ কণ্ঠে) ওহে এমন রাজবাড়ী ছেড়ে চললুম-_ 
যেখানে দাসী ব্রাক্ষণের মুখে মুখে কথা বলে। এর 
চেয়ে আমার স্ত্রী বসুন্ধরার চরণসেবাই ভালে।। 

[ সবার হাসি ] 
মহারাজ, বিদূষকহীন রাজসভা এবং চোখে কাজল 
ন1 দিয়ে নারীর রূপচর্চা ছুইই সমান | 
( পূর্ব উচ্চকণে ) নানা আমি আর আসছি না! । 
মহারাজ, আপনি অন্ত বয়স্যের খোজ করুন, আপনার 
এ লম্বকণী ছুষ্টা দাসীর মাথায় পাঁগড়ি পরিয়ে এবং 
গালে দাড়ি লাগিয়ে আমার চাঁকরাণী নিযুক্ত করুন ; 
না হলে জানবেন আমার মৃত্যু হয়েছে ; আর আপনারা 
দীর্ঘজীবী হোন । | প্রস্থান ] 


ক্থাসাহিত্য 


প্রজাপতির উপদেশ 
[ বৃহদারণ্যক উপনিষদ ] 


প্রজাপতির ত্রিবিধ পুত্রবদেব, মানব আর অস্থুর। তাঁরা সবাই 
পিতার কাছে ব্রন্গচর্য শিক্ষা করতে লাগলেন । কিছুকাল পরে 
শিক্ষা সমাপ্ত হোল । এবার গৃহে ফেরার পালা । 

দেবতারা প্রজাপতিকে বললেন ঃ আপনি আমাদের কিছু 
বলুন ॥? 

প্রজাপতি শুধু বললেন 2 “দ।" 

তারপর জিজ্ঞাসা করলেন £ “বুঝেছ তো %' 

দেবগণ বললেন £ হা, বুঝেছি । আপনি আমাদের বললেন 
_দমন কর ।; 

তিনি বললেন £ 1, ঠিকহ বুঝেছ ।” 

তারপর মানবপুত্রবা প্রজাপতিকে বললেন ঃ “আপনি আমাদের 
কিছু বলুন ।, 

প্রজাপতি শুধু নললেন 2 “দ।? 

তারপর জিজ্ঞাসা করলেন ঃ “বুঝেছ তো & 

তার উত্তর দিলেন 2 “হা, বুঝেছি । আপনি আমাদের বললেন 
দান কর।? 

তিনি বললেন £ হাঁ ঠিকই বুঝেছ ।? 

অবশেষে অন্গরেরা প্রজাপতিকে বললেন £ “আমাদেরও কিছু 
বলুন । 

প্রজাপতি শুধু বললেন £ “দ। 

তারপর জিজ্ঞীসা করলেন £ “বুঝেছ তো! ?? 

তারা বললেন 2 "হা, বুঝেছি । আপনি আমাদের বললেন 
_দয়া কর । 


২৫৬ ভারতীয়-সাহিত্য-বত্ব সংকলন 


তিনি বললেন £ “হাঁ, ঠিকই বুঝেছ।” 
গর্জনশীল মেঘ এই দৈবী বাণী আবৃত্তি ক'রে চলেছে দ-দ-দ £ 


দমন কর-_দান কর-দয়া কর । তাই ভোমরা (শিধ্যর।) এই 
শিক্ষাই লাভ করবে দমন £ দান £ দয়া। 


ভূগুর ব্রন্মবিদ্যা শিক্ষ। 
[ তৈত্তিরীয় উপনিষদ ] 

বরুণের পুত্র ভৃগু । একদিন তিনি পিতার কাছে এলেন । বললেন £ 
“ভগবান, আমায় ব্রন্মের উপদেশ করুন ।? 

পিতা বরুণ বললেন £ “অন্ন প্রাণ, চক্ষু আোত্র, মন ও বাক্যই 
ব্রক্ধ।? আব।প বললেন £ যা থেকে এই প্রাণিনমুহের উৎপস্তি, 
স্থিতি, বৃদ্ধি ও ধিনাশ, তুমি তাকেই জান, তিনিই ত্রল্ম ), 

ভূণ্ড তপশ্যা করলেন; তিনি অনুভব করলেন অনই ব্রন্ম। 
অন্ন থেকেই প্রাণীদের উৎপস্তি ও পুষ্টি; তারা অন্নের অভিমুখে গমন 
কবে, অন্নেই বিলীন হয়। এই ভান নিয়ে ভূগ্চ পুনরায় পিতা 
বরুণের সকাঁশে গেলেন ঃ বললেন ঃ “ভগবান, আমায় ব্রন্মেব উপদেশ 
করুন | 

বরুণ বললেন ঃ তপস্তার দ্বারা ব্রক্মকে জান ; তপস্তাই ব্রহ্ম |” 
তিনি তপস্য। করলেন, জানলেন প্রাণই ব্রন্দম। প্রাণের দ্বারাই 
জীবের জন্ম ও জীবন; তারা অন্তিমে প্রাণের অভিমুখে গমন করে, 
প্রাণেই বিলীন হয়। এই বিদ্যা লাভ ক'রে ভৃগু পুনরায় পিতার 
সকাঁশে হাজির হলেন ১ বললেন £ ভগবান “আমাকে ব্রন্মেব উপদেশ 
করুন ।? 

বরুণ তাকে বললেন ঃ “তপস্যাঁর দ্বার! ব্রহ্মকে জাঁন ; তপস্যাই 
ব্রন্ম ॥ ভূগু তপস্যা ক'রে জানলেন মনই ব্রহ্ম ;ঃ মন থেকেই ভূত- 
বর্গের স্থষ্টি ও সমৃদ্ধি; অস্তিমে তাঁরা মনের অভিমুখেই গমন করে, 
মনেই বিলীন হয় । এই বিগ্ঠা লাভ ক'বে ভূগু পুনরায় পিতাঁর কাছে 


০ শর্ট পা পরী ৮ পা পা পা এছ রত শপ শি পা তরী তি পা পাতা লাশ পা পাশা ও স্পর্শ শা 


কথাসাহিতা ২%৭ 


উপস্থিত হলেন £ তিনি বললেন £ “ভগবান, আমাকে ত্রন্দেব উপদেশ 
করুন |? 

বরুণ তাকে বললেন ঃ “তপস্যার দ্বার? ব্রহ্মকে জান ;ঃ তপস্তাই 
ব্রহ্ম । তিনি তপস্তা করলেন ; বুঝলেন জ্ঞানই ব্রক্ষ ; এই জ্তাঁন থেকেই 
জীবের উৎপত্তি ও স্থিতি; তারা অস্তিমে জ্ঞানের অভিমুখে গমন 
করে, ভ্ঞানেই বিলীন হয়। এই বিগ্ভা লাভ ক'রে ভৃগু পুনরায় 
পিতার কাছে উপস্থিত হলেন ; তিনি বললেন £ “ভগবান, আমাকে 
ব্রন্মের উপদেশ করুন ।; 

বরুণ পুনরায় তাকে বললেন ঃ তপস্যাব দ্বার। ব্রহ্মকে জান » 
তপস্তাই ব্রন্ম।॥ ভগ তপস্যা ক'রে জানলেন আনন্দই ব্রহ্গ 
আনন্দ থেকেই জশবের উৎপত্তি ও বুদ্ধি; তারা অন্তিমে আনন্দের 
অভিমুখে গমন করে, আনন্দেই লীন হয়১। 

এই সেই ব্রাক্ষী বিদ্যা , এর উপদেষ্টা বরুণ, লব্ধ! ভৃগু । পরম 
ব্যোমে এব অধিষ্ঠান। যিনি এ বিছ্যা জানেন, খতনি প্রতিষ্ঠা লাভ 
করেরন * তিনি প্রকট অন্নবান ও অন্নভোজী হন ; সম্তান, প্রজা ও 
ব্রন্মাতিজের দ্বারা মহৎ হন + কীতির দ্বারা মহৎ হন২ । 


নেকড়ে ও ভেড়ীর গল্প 
[দ্বীপি জাতক 7 


কোন গ্রামে এক গৃহস্থের একপাল ভেড়া ছিল । রাখাল ভেড়া- 
গুলোকে ঘাস খাওয়ানোর জন্য গ্রামেব বাইরে নিয়ে যেত । একদিন 


শি 


১। আনন্দেো ব্রন্ষমেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাৎ কি এব খলু ইমাশি 
ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়স্ত্যভিসং- 
বিশক্তীতি | 

২। ট্সষ] ভার্গবী বাঁরুণী বিছ্যা। | পরমে ব্টোমন্‌ প্রতিষ্ঠিত | স য এবং 
বেদ প্রতিতিষ্ঠতি | অন্নবান্‌ অল্নাদে! ভবতি । মহান্‌ ভবতি প্রজয়!, পশু ভি 
ব্রহ্মবর্চচেন ? মহান্‌ কীত্যা। 

১৭ 


২৫৮ ভারতীয়-সাহিত্য-রতু-সংকলন 


চরাানে। শে হযেছে ঃন্র্ব অস্ত যাচ্ছে; রাখাল ভেড়াগুলে। নিয়ে 
গ্রামের দিকে রওনা হোল । 
এদিকে এক নেকড়ে বন্ুক্ষণ একটি বুড়ে। ভেড়ীর পিছু নিয়েছে । 
সুযোগ বুঝে সে তার নাগাল পেল। ভেডী ভাবল আজ আর 
নিস্তার নেই। তবে এর সঙ্গে মিষ্টি কথায় আলাপ ক'রে যদি 
পার পাই । সে বলল-_ 
“মা পাঠালেন জানতে মামা, খবর ত" সব ভাল? 
তোমার সুখে সখী মোরা, কেমন আছ বল? 
নেকড়ে বলল, “যা! আমার লেজ মাড়িয়ে এখন মামা-মাঁম। 
আবদার 1? “এলি হেথায় ল্যাজট1 আমার মাড়িয়ে চার পায়, 
মামা বললে এখন বুঝি মুক্তি পাওয়া যায় % 
ভেড়ী বলল, “ত]1 কেমন ক'রে হয় ? আমি আসছি আগে আগে, 
তুমি রইলে পিছনে পিছনে । তারপর-_ 
মুখোমুখি হোল দেখা তোমায় আমায়, 
ন্যাঁজ.টা আছে পিছন দিকে মাড়ান কি যায় ?' 
নেকড়ে কিন্ত নাছাড়বোন্দা ! তার মতে পৃথিবীর সব জায়গাতেই 
তার লেজ । তাই বলল-_ 
জানিস নাকি ল্যাজউা আমার লম্ষীচ ওড়া কত ! 
জুড়ে আছে চারটি দ্বীপ সাগর পবত। 
আসবার কালে এড়ালি লেজ কেমন ক'রে বল? 
যেমন কর্ম তেমন এখন পাবি প্রতিফল 1” 
ভেড়ী বলল, হ্যা, তা অবশ্য শুনেছিলুম । তাই তো আমি 
আকাশ-পথে উড়ে এসেছি । 
মা বাপ ভাই সবাই আমায় করলো সাবধান, 
ছুষ্টের ল্যাজ লম্বা বড় বিশাল প্রমাণ ; 
তাই এখানে এলেম উড়ে দেখিতে তোমায়, 
মাড়ালেম ল্যাজ কেমন ক'রে বলতে 1 আমায় % 


কথাসাহিত্য ২৫৯ 


নেকড়ে বলল, “আরে হতভাগী, তা যেন হোল । কিন্তু তুই 
যে আমার আহার মাটি ক'রে দিলি । শোন্‌-_ 

উড়ে যখন আসতেছিলি দেখি পেয়ে ভয় 

হরিণ যত ছিল হেথা চৌদ্িকে পালায়। 

আহার আমার করলি নষ্ট আসি অকারণ, 

খেয়ে তোরে পেটের জ্বাল! করি নিবাঁরণ।” 

নেকড়ের কথায় ভেড়ী কান্নাকাটি শুরু করল । কিন্তু ধূর্ত নেকড়ে 

তার ঘাড়ে লাফ দিয়ে পড়ল আর মনের আনন্দে মাংস খেল । 


ভারগুপক্ষি-কথা। 
[ পঞ্চতন্ত্রের অপরীক্ষিতকারক ] 

কোন সরোবরের তীরে এক ভারুইপাখী বাস করত । তার ছিল 
ছুটি গ্রীবা এবং ছুই মুখ, কিন্তু একটিই উদর । একদিন সে সমুদ্রের 
তীরে ভ্রমণ করতে করতে দেখতে পেল ঢেউয়ের আঘাতে কতকগুলি 
ফল তীরে এসে জমা হয়েছে । সেগুলি আস্বাদন ক'রে সে বলতে 
লাগল, “আঃ! কি সুন্দর আর মিষ্টি ফল, যেন অমৃতের আন্বাদ । 
এ ফল কি ত্বর্গের পারিজাত নাকি হরিচন্দনের ফসল ? নিশ্চয় স্বয়ং 
ভগবান এগুলি পাঠিয়ে দিয়েছেন । কি ভাগ্য আমার !, 

এই কথা শুনে তার গায়ে সংলগ্ন দ্বিতীয় মুখ বলল, “ওহে, 
সত্যিই যদি এমন সুমিষ্ট ফল, তাহলে আমাকেও কিছু ভাগ 
দাও । আমার জিহ্বার স্থখ হোক । প্রথম মুখ অল্প হেসে এ কথার 
উত্তরে বলল, “ভায়া, আমাদের ছুটি মুখ পৃথক, কিন্তু উদর একই, 
তৃপ্তিও এক । স্ুতরাং ছুই মুখে পৃথক খাওয়ার কোন প্রয়োজন 
আছে কি? বরং বাকী ফলগুলি প্রিয়াকে দিয়ে খুশী করব । এই 
বলে সে এ ফলগুলি গৃহিণীকে দিল । ন্ুত্বাহ ফল খেয়ে পক্ষিণী 
প্রথম মুখকে আলিঙ্গন, চুম্বন আর চাটুবাক্যে সন্তুষ্ট করল । 


এপি টি পি পরি শর্টি তি পিসি রি সা সি সি রতি নর পা লার্ি পিপি ৩ 





শা সিলরী পার্ট তা স্পট শ্াস্পিপিস্পিতা পাট পি তা শার্ট এ পপি ও ততটা কা পণ পার্টি 


* এই গল্পের কবিতাগুন্িন ঈশানচন্দ্র ঘোষের অনুবাদ থেকে নেওয়া । 


২৬৩ ভাবরতীয়-সাহিত্য-বত্ব-সং কলন 


এদিকে তার দ্বিতীয় মুখ সেদিন থেকেই হঃখে হতাশায় মান 
হয়ে রইল । হঠাৎ একদিন সে একটি বিষফল পেল । তখন দ্বিতীয় 
মুখ প্রথম মুখকে বলল, “ওহে স্বার্থপর অধম, আজ আমি বিষফল 
পেয়েছি । তুমি একদিন অমৃত ফল পেয়ে তার ভাগ নাদিয়ে আমায় 
অপমান করেছিলে ; এখন তার প্রতিশোধের জন্য এই ফল আমি 
খাব । প্রথম মুখ বলল, “ওহে মুর্খ! এমন কাজ কোর না, তাহলে 
আমরা ছুজনাই মরব। কিন্ত তার কথায় কর্ণপাত না ক'রে 
দ্বিতীয় মুখ সেই ফল ভক্ষণ করল । বলা বাহুল্য, হছজনেরই মৃত্যু 
হোল । 
তাই পণ্ডিতের বলেন, 
একঃ স্বাছু ন ভুঞ্জীত, নৈকঃ শ্ুপ্তেষু জাগুয়াৎ। 
একো ন গচ্ছেদধবানং নৈকশ্চার্থান্‌ প্রচিস্তয়েৎ ॥ 
বহুজনের মধ্যে একাকী স্ুস্বাহু আহার গ্রহণ করবে ন।, নিন্দ্িতদের 
মধ্যে একাকী জাগ্রত থাকবে না, এক।কী পথে গমন করবে না এবৎ 
একাকী অর্থ উপার্জনের উপায় চিজ্তা করবে না। 


চগ্ডালকন্যার বিড়ম্বনা 
[ কথাসরিৎসাগর ] 


কোন গ্রামে এক চগ্ডালকন্তা বাস করত। সে ছিল খুব স্ুন্দরী। 
তার মনে বড় সাধ ছিল যে তার স্বামী হবেন সমাজের মধ্যে খুব 
গণ্যমান্য ব্যক্তি । একদিন এ দেশের রাজ! হাতীর পিঠে চড়ে 
গ্রামের রাস্ত। দিয়ে যাচ্ছিলেন । অসংখ্য পারিষদ পিছনে পিছনে 
যাচ্ছিল । রাজাকে দেখে চগ্ডালকন্তার মনে হোল এ লোকটিই 
তার স্বামী হওয়ার যোগ্য । এই ভেবে সে রাজার পশ্চাৎ 
অনুসরণ করতে লাগল । কিছুদূর যাঁওয়।র পর পথে এক সাধুর 
সঙ্গে রাজার সাক্ষাৎ হোল ; তিনি হাতী থেকে নেমে সাধূুকে প্রণাম 
করলেন । তাই দেখে চগ্ডালকন্যা ভাবল যে এ সাধু রাজার 


কথাসাহিতা ২৬১৬ 


চাইতেও বড়। তখন সে রাজাকে পরিত্যাগ করে সন্যাসীকে বরণ 
করার জন্য তার পশ্চাৎ অনুসরণ করল । 

কিছুটা? পথ অতিক্রম করার পর সাধু পথপার্থে এক শিব মন্দিরে 
প্রবেশ ক'রে শিবলিঙ্গকে প্রণাম জানালেন । চগ্ডালকন্তা এবার 
চিন্তা করল শিবলিঙ্গ মুনি অপেক্ষাও বড়। তাকে পতিনরূপে বরণ 
করার জন্য সে মন্দিরে উপস্থিত হোল ; এমন সময় দেখতে পেল এক 
কুকুর নির্জন মন্দিরের মধ্যে সেই শিবলিঙ্ের মাথায় প্রআাব ক'রে 
চলে গেল । এই ঘটনাতেও পাথরের দেবতা চুপ ক'রে রইল দেখে 
চণ্ডাল মেয়েটি ভাবল মহাদেব অপেক্ষা এ কুকুরটিই শ্রেষ্ঠ । তাই সে 
কুকুরটিকেই স্বামীরূপে ভজন। করতে গেল । এদিকে কুকুরটি মন্দির 
থেকে বেরিয়ে এক চগ্ডালের বাড়িতে প্রবেশ ক'রে জনৈক চণ্ডাল- 
যুবকের পায়ে লুটিয়ে পড়ল । এবার চণ্ডাল মেয়েটি ভাবল এ চণ্ডালই 
সবাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মনে মনে তাই ঠিক ক'রে সে তাকেই পতিত্তে 
বরণ করল । 


অস্িমুগ্ধ মূর্খের কথা! 

[ কথাসরিৎসাগর ] 
কোন দেশে এক মূর্খ ব্রাক্ষণ বাস করত । তার স্ট্রীটি ছিল অতীব 
দুষ্টা ও অসতী। কিন্ত স্বামী বেচারা এমন স্ুলবুদ্ধি যে পত্বীর 
অসৎ কাধকলাপের কোন খোঁজ-খবর জানত না; অধিকন্ভত অতি 
বিশ্বাসের ফলে তাকে খুব ভালোবাসত । একবার মূর্খ ব্রাহ্মণ 
কার্ধোপলক্ষ্যে কিছুদিনের জন্ গৃহের বাইরে গেল । সেই স্থযোগে 
তাঁর ভার্ষা চতুর দাসীর যোগসাজসে তারই উপর সমস্ত গ্ুহকাজের 
দায়িত্ব দিয়ে অবৈধ প্রেম চরিতার্থ করার জন্ উপপতির বাড়িতে 

গিয়ে স্বচ্ছন্দে তার সঙ্গে বাস করতে লাগল । 
কিছুকাল পরে মূর্খ ব্রাহ্গণ হঠাৎ গৃহে ফিরল । তখন সেই 
দাসী মিথ্যা কান্নার ছল করে জলভর! চোখে ব্রান্মণীর জন্য শোক 


২৬২ ভারভীয়-সাহিতা-রত্ব-সংকলন 


করতে করতে বলল, “প্রভূ, আপনার প্রিয়তমা পত্বী এমনই সতী- 
সাধ্বী ছিলেন যে আপনার বিরহ সহা করতে না পেরে হঃখে শ্রীণ- 
ত্যাগ করেছেন। আর মরার সময় আমাকে বলে গেছেন, “শুলো, 
আমি মারা শেলে আমার অস্থিগুলে। অস্তত তাকে একবার দেখাবি ।” 
মূর্খ স্বামী দাসীর কথায় বিশ্বাস ক'রে তার সঙ্গে শ্বাশানে গিয়ে 
কতকগুলি হাড় দেখে সেগুলিকে বুকে ক'রে কাদতে শুর করল । 
তারপর সে ত্ত্রীর তর্পণ সেরে হাড়গুলি নদীজলে বিসর্জন দিয়ে 
দাসীর সঙ্গে বাড়ীতে ফিরল । যথাসময়ে সে জ্ত্রীর শ্রাদ্ধের আয়োজন 
করল ; হঠাৎ সেই দিনে তার স্ত্রীর উপপতি ছুষ্ট ত্রাক্ষণ এসে হাজির 
হোল এবং সমস্ত সংবাদ শুনে ব্রাহ্গণীর নামে মায়াকান। জুড়ে দিল । 
মূর্খ স্বামীটি তাকে শ্রাদ্ধের ব্রাহ্মণরূপে নিমন্ত্রণ জানাল । চতুর 
ব্রাহ্গণ তাকে নানাবিধ উপদেশ দিয়ে নিত্য-নৈমিন্তিক অনুষ্ঠানে 
নিমন্ত্রণের ব্যবস্থাও পাকা ক'রে নিল । এদিকে মূর্খ ব্রান্মাণের চতুর 
আ্ীটি সাজসজ্জা ক'রে উপপতির সঙ্গে প্রতিদিন স্বামীর বাড়ীতে 
এসে ঘোমটায় মুখ ঢেকে সানন্দে ভোজন করতে লাগল । 

একদিন ব্রান্ষণীর সেই দাসী ত্রান্গণকে বলল, “প্রভু, আপনার 
স্রীর মতো! সতী বিরল ₹* আর তাই তার উপর আপনার ভালোবাসাও 
অগাধ। সেই কারণে দেবতারা পরামর্শ ক'রে আপনাদের হছুজনের 
উপর অশেষ করুণা দেখিয়ে আমীদের ব্রাহ্গণীকে প্রাণ ফিরিয়ে 
দিয়েছেন । তারপর থেকে তিনি এ অতিথি ব্রাহ্মণের সঙ্গে আপনার 
বাড়ীতে এসে অন্ন গ্রহণ করেন । মুর্খ ব্রাহ্মণ দাসীর কথা সহজেই 
বিশ্বাস ক'রে মহা সমারোহে স্ত্রীকে শ্রহণ করল । 


টু মূর্খের গল্প 
[ কথা সরিৎসাগর ] 
কোন গ্রামে টক্ক নামে এক মূর্খ বাস করত । আঘথিক অবস্থা সচ্ছল 
থাকলেও সে ছিল অতি কৃপণ | স্বামী-স্ত্রী তুজনে নুন ছাড়াই শুধু 


কথাসাহিত্য ২৬৩ 


ছাতু খেয়ে জীবনযাপন করত। একদিন টক্ক তাঁর স্ত্রীকে বলল, 
শোন, আমরা তে। এতকাল ছাতু খেয়েই কাটালাম ; অন্য খাগ্যের 
অস্বাদই পেলাম না। কবে জীবন শেষ হবে জানি নাঃ সুতরাং 
একটা দিন মনের সাধ মিটিয়ে ভাল খাবার খাওয়া যাক 1 এই বলে 
সে বাড়ীর গাছে যে শশাটি ধরেছিল তাই এনে স্ত্রীর হাতে দিয়ে 
বলল, “আজ এটি খুব ভালে। ক'রে সিদ্ধ কর, ছুজনে মিলে মনের 
আনন্দে খাওয়া যাবে । 

কিন্তু টক্কের ভাগ্যে এমনি বিড়ম্বনা ঘে ঠিক সেই দিনই তার এক 
বন্ধু এসে উপস্থিত হোল। €স টকের নাম ধরে ডাকাডাকি শুরু 
করল । তৎক্ষণাৎ টনক্ক একটা মতলব ঠিক ক'রে চাদর মুড়ি দিয়ে 
বিছানায় শুয়ে পড়ল । তার স্ত্রী গোপনে স্বামীর সঙ্গে দেখা করে 
জিজ্ঞাসা করল বন্ধুর কাঁছে কি উত্তর দেবে । টক্ক তাঁকে বলল, “তুমি 
বন্ধুর কাছে না গিয়ে আমার পা ধরে কাম্নীকাটি কর ; বন্ধু জিজ্ঞাস। 
করলে বলবে যে আমি হঠাৎ মারা গেছি |" 

টক্কের স্ত্রী স্বামীর কথামতো কাদতে শুর করল । তাই শুনে 
টক্ষের বন্ধু বিস্ময়ে একেবারে হতবাঁক্‌। কিন্ত সে অতি ধূর্ত, তাই মূর্খ 
টক্কের চালাকি বুঝতে বাকী রইল না। সেও মনে মনে এক কৌশল 
ক"রে বন্ধুর ম্বত্যুতে মায়াকান্ন জুড়ে দিল । তাঁদের ছুজনের কান্নাকাটি 
শুনে প্রতিবেশীরা এসে হাজির হোল । কিন্ত ভারা কেউই "মাসল 
ব্যাপার বুঝে উঠতে পারল নী । অতঃপর টক্ককে দাহ করার উদ্যোগে 
তার। বাস্ত হয়ে পড়ল । তাই দেখে তার স্ত্রী গোপনে ম্বামীর কানে 
কানে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে বলল, “ওগো, তুমি আর মরে থেকো! 
না, এবার উঠে পড়, নইলে ওরা ভোমাকে দাহ ক'রে ফেলবে ॥, 

তার পরামর্শ শুনে টক বলল, “দেখ, আমার এই বন্ধুটি যেমন 
চালাক, তেমন লোভী; ও ঠিক শশা খাওয়ার লোঁভে এই সব 
চক্রাস্ত করছে ! আমি অতো? বোৌক। নই » কিছুতেই বেঁচে উঠছি না 1, 
অবশেষে বন্ধু আর জ্ঞাতিরা মিলে টন্ককে সতকারের জন্য শ্মশানে 


২৬৪ ভারতীয়-পাহিত্য-বত্ব-সংকলন 


নিয়ে এল । তার স্ত্রী ভীষণ কান্নাকাটি শুরু করল । মূর্খ টক্ক আগুনে 
পুড়ে মরতে লাগল, কিন্তু সিদ্ধ শশার ভাগ দিতে হবে ভেবে সে 
চুপচাঁপ থেকে পুড়ে মারা গেল । 


কলহপ্প্রিক্পরা নামে চতুবা ব্রাহ্মণীর গল্প 
[ শুকসপ্ততি ] 

দেউল গ্রামে রাজসিংহ নামে এক রাজপুত্র বাস করতেন । তার 
স্্ীটি অতিশয় ঝগড়াঁটে ছিলেন; তাই লোকে নাম দিয়েছিল 
কলহপ্রিয়া। একদিন তিনি স্বামীর সঙ্গে তুমুল ঝগড়া ক'রে ছুই 
পুত্রকে নিয়ে বাপের বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা হলেন । সেদিন কোন- 
মতেই রাগ কমল না। হাঁটতে হাটতে কলহপ্প্রিয়া মলয় পাহাডেব 
পার্খব্ত্শ বনে প্রবেশ করলেন । গভীর বনের মধ্য দিয়ে পথ চলতে 
চলতে হঠাৎ তিনি দৃব থেকে এক বাঘকে আসতে দেখলেন । 
তিনটি মানুষকে একসঙ্গে দেখে বাঘের আনন্দ আর ধরবে না। 
লেজটি মাটিতে আছড়াতে আছড়াতে সে তাদের দিকে এগোতে 
লাগল । 

তখন কলহপ্রিয়। কপট রাগে ছুই ছেলের গালে চড মেরে 
ভতরসনা ক'রে উঠলেন, “আরে একি ! এক একজনে এই বাঘকে 
মেরে মাংস খাবি বলে তোরা ঝগড়া শুরু করেছিস? আপাতত 
যখন একটাই বাঘ পাওয়া গেছে তখন জনে মিলেমিশে ভাগ ক'রে 
খা); পরে যদি আবার কোন বাঘ দেখতে পাওয়া যায়, তাহলে 
ভেবেচিন্তে ঠিক করা যাবে । জ্ত্ীলোকের মুখে এমন কথা শুনে 
বাঘ ভাবল এ রমণী নিশ্চয় কোন “ব্যাম্মারী'--যার। বাঘ দেখলেই 
হত্যা করে । এই চিন্তা ক'রে সে ভয়ে কাপতে কাপতে বনের মধ্যে 
পালিয়ে গেল। কিছুদূর যাওয়ার পর তার সঙ্গে এক ধূর্ত শেয়ালের 
দেখা । সে হাসতে হাসতে বলল, “আরে বাঘমশাই, একেবারে 
হ(পিয়ে পড়েছেন । আপনি আবার কার ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছেন ৮ 


কথাসাহিতা ২৬৫ 


বাঘ বলল, “ওহে ভায়া, তুমি একবার যাও না বনের ভেতরে । 
শাস্বে যাকে ব্যাদ্রমারী? বলে, আজ তার হাতেই পৈত্রিক জীবনটা 
যাচ্ছিল ; "ভাগ্য ভাল, তাই প্রাণট। হাতে ক'রে তার নাগাল থেকে 
ফিরে এসেছি ।' 

শেয়াল বলল, “ব্যাভ্রমশীই, অপানি যা বলছেন, খুবই হাসির 
ব্যাপার । মাংদপিণ্ডের মানুষকে ভয় পাবে ছুরস্ত শার্লি? 

বাঘ উত্তরে বলল, “আরে, আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি, সেই নারী 
তার ছুই ছেলেকে চড়চাপড় মেরে শীস্ত করছেন-_ কারণ তাদের 
মধ্যে ঝগড়া হচ্ছিল কে আগে বাঘ মেরে মাংস খাবে । 

শেয়াল বলল, প্রভু, আমাকে সঙ্গে নিয়ে একবার তাঁর সামনে 
চলুন তো, ব্যান্রমারী যদি সাহসভরে আপনার দিকে তাকাতে 
পাবে, তবে কিনা আপনাব কথার দাম । অবশ্য তেমন কিছু বুঝাতে 
পাবলে আপনার মতই “যঃ পলায়তি স জীবতি”? এই নীতির অন্ুসরণ 
করব ।? 

বাঘ বলল, “দেখ ভায়া, যদি বিপদের সময় আমায় একা রেখে 
পালিয়ে যাও, তাহলে এবার আর নিস্তার পাবো না), 

শেয়ীল বলল, “আচ্ছা, যদি এতই ভয়, তাহলে আপনার গলায় 
আমাকে বাঁধুন এবং তারপর সেই ব্যান্রমারীব দিকে চলুন ) 
শের়ালেব কথায় রাজী হয়ে বাঘ তাকে গলায় বেঁধে ব্যাভ্রমাবীব 
উদ্দেশে রওনা হোল । তাদের ছজনকে দেখেই কলহপ্ররিয়া শেয়ালেব 
দিকে অঙ্গুলিসংকেত ক'রে বলতে লাগলেন, “ওরে ধূর্ত শেয়াল, এর 
পূর্বে তোকে তিন তিনটে বাঘ মেরে মাংস খেতে দিয়েছিলাম । আর 
আজ একটামাত্র বাঘকে নিয়ে আমার কাঁছে না এসে পালিষে 
যাচ্ছিস ? এই বলে সেই রমণী তাদের দিকে এগোতে লাগলেন । 
সঙ্গে সঙ্গে বাঘও শেয়ালকে গলায় বদ্ধ অবস্থায় নিয়ে প্রাণভয়ে 
পিছন ফিরে দৌড় দিল । 


২৬৬ ভারতীয়-সাহিতা-রতু-সংকলন 


বিষম বিচার 
[ কথাসরিৎসাগর ] 


পাঞ্চাল দেশে দেবভূতি নামে ব্রাক্মণ পণ্ডিত বাস করতেন । তার 
স্্রীর নাম ছিল ভোগবতী । বলান্থুর নামে এক রজক ছিল তাদের 
প্রতিবেশী । একদিন ব্রাহ্মণ ন্ানের উদ্দেশ্যে নদীতে গিয়েছেন ; সেই 
সময় ব্রাক্ষণী বাড়ীর সংলগ্ন শাকখেতে শাক তুলতে গেলেন । সেখানে 
পৌঁছেই দেখলেন তাদের প্রতিবেশী রজকের গাঁধাটি সব শাক খেষে 
শেষ করে ফেলেছে । কুষ্টা ব্রান্ষণী লাঠি হাতে নিয়ে গাধাকে তাড়া 
করলেন । দৌড়ে পালাতে গিয়ে পাথরের উপর পিছলে পড়ে 
গাধার একটি পা সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে গেল । এই অবস্থায় খোড়াতে 
খোৌঁড়াতে গাধাটি রজকের বাড়ীতে পৌছাল । 

একমাত্র গাধাটির এমন ছুরবস্থা দেখে রজক লগুড়হাতে বেরিয়ে 
এল । এদিকে ত্রান্গনণী রজক ও তার গাধার উদ্দেশ্যে গালমন্দ 
করতে করতে বাড়ী ফিরছিলেন । তাই শুনে রজক রাগে কাগুজ্ঞান- 
শহ্য হয়ে পদ।ঘাতে ত্রাহ্গণপত্বীকে গুরুতর আহত করল । ব্রান্ষণী 
গর্ভবতী ছিলেন । রূজকের উৎপীড়নে তার গর্ভ নষ্ট হোল । 

অতঃপর ব্রাহ্মণ নগরাধ্যক্ষের কাছে রজাকের বিরুদ্ধে নালিশ 
জানালেন । বিচারপতি বাদী এবং প্রতিবাদী উভয় পক্ষেব বক্তব্য শুনে 
রায় দিলেন, “যতদিন পর্ষন্ত রজকের গাধা সম্পূর্ণ সুস্থ না৷ হয়, ততদিন 
ব্রাহ্মণ রজকের বাড়ীতে থেকে গাধার সমস্ত কাজ সম্প'দন কববে এবং 
যেহেতু রজকেব উৎীড়নে ব্রাহ্মণীর গর্ভপাত ঘটেছে, সেহেতু ব্রাক্মণী 
পুনরায় গর্ভবতী না হওয়া পর্স্ত রজক তার সঙ্গে সহবাস করবে ।” 


প্রজ্ঞা-পারমিতার গল্প 
[ কথাসরিৎসাগর ] 
প্রাচীন কালে সিংহল দ্বীপে সিংহবিক্রম নামে এক চোর বাস করত। 
পরের ধনসম্পদ অপহরণ করেই তার সমস্ত জীবন অতিবাহিত 


কথাসাহিতায ২৬৭ 


হোল। বৃদ্ধবয়সে যখন চুরি করার শক্তি রইল না, তখন সে মনে 
মনে ভাবতে লাগল, “সাব। জীবন তো! অন্য য়-অধর্মের মধ্যে কাটল, 
এখন এই বয়সে ধর্মকর্ম না করলে পরকালে ছঃখকষ্টের শেষ থাকবে 
না। শুনেছি বিষ্ণু ও মহাদেব সবার চেয়ে বড় দেবতা । কিন্তু আমি 
যদি তাদের পুজা আরাধন। করি, তাহলে আমার মতো মধম চোরের 
উপরও কি তাদের কৃপাদৃষ্টি পড়বে? তাবা! তো বড় বড় মুনিখখষি- 
দের কথা ভাবতেই ব্যস্ত। তাহলে এক কাজ করি, সমস্ত মানুষের 
পাপপুণ্যের হিসাবরক্ষক যমরাজের প্রধান কেরাণী চিত্রগুপ্ত মহাশয়ের 
শরণাপন্ন হই । তিনি নিশ্চয় অতি অল্পেই সন্তষ্ট হবেন । এ কায়স্ছ 
চিত্রগুপ্তের কাছে দেবতাদেরও ভালমন্দের হিসাব থাকে ॥” এইসব 
ভেবে সিংহবিক্রম পরদিন থেকে খুব ঘটা ক"রে চিত্রপগ্তপ্তেব পুজা শুরু 
করল এবং পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য প্রতিদিন ব্রাহ্মণভো জনের ব্যবস্থা করল । 

চিত্রগুপ্ত চোরের উপর খুশী হলেন। কিন্তু তাব ভক্তি যথার্থ 
কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য একদিন স্বয়ং এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ 
ধ'রে সিংহবিক্রমের বাড়ীতে অতিথিরূপে উপস্থিত হলেন । আতিথ্যে 
সন্তুষ্ট হয়ে ব্রা্ষণবেশী চিত্রগুপ্ত বললেন, “ওহে সিংহবিক্রম, ব্রহ্মা, 
বিষু্ মহাদেবের মতো! দেবতাদের বাদ দিয়ে তুমি কেন চিত্রগুপ্ডতের 
ভজনা কব্ছ ! এব দ্বারা তোমার কি লাভ % চোর উত্তব দিল, “সে 
কথায় আপনাব কি প্রয়োজন ? তবে জানবেন আমি চিত্রগুপ্তকে 
খুব শ্রদ্ধা করি | বান্ধণ জিজ্ঞাসা করলেন, “আচ্ছা, চিত্রগুপ্তকে খুশী 
করাব জন্য তোমার স্ত্রীকে উপহার দিতে পারবে £ চোর ধীরচিত্তে 
জানাল, “ইষ্ট দেবতার গ্রীতির জন্য যে কোন বস্তু ত্যাগ করতে প্রস্তত 
আছি ।” তার কথায় সন্তষ্ট হয়ে ব্রাহ্মণবেশী চিত্রগুপ্ত স্বরূপে আবিভূতি 
হয়ে বললেন, “বৎস, আমিই চিত্রগুপ্ত ; তোমার উপর অত্যন্ত গ্রীত 
হয়েছি । এখন কি উপকার করতে পারি বল? চোব বলল, প্রভূ, 
আমার জন্য শুধু এমন একটি উপায় ক'রে দিন, যাতে কোনদিন 
আমার মৃত্য না হয়।? 


২৬৮ ভাবতীয়-সাহিতা-বত্ব-সংক লন 


চিত্রগুপ্ত বললেন, “সিংহবিক্রম; মৃত্যুকে কেউ এড়াতে পারে না ; 
সকলে মহাকালের অধীন ১ কাল সকলকে সংহার করে । তবে 
একটি মাত্র উপায় আছে-_-পুরাকালে ভগবান মহাদেব শ্বেতমনির 
জন্য এই মহাঁকাঁলকে ধ্বংস করেছিলেন । পরে দয়াপরবশ হয়ে 
তাকে পুনজর্শবিত করেন । কিন্ত মহাদেব আদেশ দিলেন যে শ্বেত- 
মুনি যেখানে বাস করবেন, সেখানে বসবাসকারী জীবগণ মহাকালের 
অধীন থাকবে না। পূর্বসাগর পাঁর হয়ে তরঙ্গিণী নামে এক নদী 
আছে ; তার তীর অতিক্রম করলেই শ্বেতমুনির আশ্রম । সাধারণের 
পক্ষে এ স্থান অগম্য । আমি যদি তোমাকে সেখানে পৌছে দিই 
তাহলে তুমিও অমর হবে । তবে এ তরজিণী পার হলেই তোমার 
মৃত্যু হবে । অবশ্য তাও খণ্ডন করার একটা উপায় আমি শিখিয়ে 
দিচ্ছি । যদি ছুকুদ্ধির বশে কখনো। তেমন অবস্থায় পড় তাহলে 
আমার শরণাপন্ন হবে, আমিই তোমায় মুক্ত করব। এই বলে 
চিত্রগুপ্ত সেই চোরকে শ্বেতমুনির আশ্রমে পৌছে দিলেন । 

তারপর যখন চোরের মৃত্যুসময় উপস্ফিত, মহাকাল প্রস্তত হলেন; 
কিন্ত অনেক সন্ধান করেও তাকে পেলেন না, কারণ চোর মিংহবিক্রম 
তখন শ্বেতমুনির আশ্রমে অবস্থান করছে । উপায়াস্তর না দেখে 
মহাকাল মায়াবলে এক জুন্দরী রমণী স্যট্ি করে তাকে এ আশ্রমে 
পাঠালেন । চোর তার রূপেগুণে বশীভূত হোল । একদিন এ রমণী 
ছলনার আশ্রয় ক'রে নদীতে সাঁতার কাটতে কাটতে ডুবে মরার ছলে 
চীৎকার শুর করলেন । তৎক্ষণাৎ চোর নদীজলে ঝাপ দিয়ে তাঁকে 
উদ্ধার ক'রে আশ্রমের পরপারে উপস্থিত হোল | সঙ্গে সঙ্গে মহা- 
কাল চোরকে সংহার করলেন । 

যমদূতেরা চোরকে যমালযে হাজির করানোর পর চিত্রগুপ্তের 
কাছে তার পাপপুণ্যের হিসাব নিতে গেল । চিত্রগুপ্ত চোরকে 
দেখেই বুঝতে পারলেন তাঁর ভক্ত মোহের বশে এই কাজ করেছে । 
তাই তিনি চোরের কানে কানে বললেন, যখন যমরাজ তোমাকে 


কথাসাহিত্য ২৬৯ 


জিজ্ঞাসা করবেন, স্বর্গ না নরক--কোনটি আগে ভোগ করতে চাও? 
তখন তুমি প্রথমে ত্র্গভোগ প্রার্থনা করবে । তারপর ব্বর্গে গিয়ে 
প্রতিদিন পুণ্যসঞ্চয় ক'রে নরকবাস থেকে মুক্তি পাবে ।” সিংহবিক্রম 
চিত্রগুপ্তের কথায় রাজী হোল । অতঃপর ধর্মরাজ যম চিত্রগুপ্তকে 
জিজ্ঞাসা করলেন যে এ চোরের পাপপুণ্যের হিসাব কেমন । চিত্রগ্গ্ত 
উত্তর দিলেন, “প্রভূ, এ ব্যক্তি সারা জীবন চুরি করলেও শেষ বয়সে 
খুব ধামিক হয়েছিল, অতিথিসেবার জন্যে নিজের স্ত্রীকেও উপহার 
দিতে কুষ্ঠিত হোত না। তাই হিসাবমতে এর জন্যে একদিনের 
স্বর্গবাস এবং বাকী নরকব।সের ব্যবস্থ! আছে । তারপর যমরাজের 
জিজ্ঞাসামত চোর প্রথমে স্বর্গবাসের কামনা জানাল । ত্বর্গে পৌছানোর 
পর সে সমস্ত দিন পুজাঁ-অর্চনা, তপস্থ্াঃ দানধ্যাঁনের মধ্যে কাটাল; 
ফলে দ্বিতীয় দিনেও ম্বর্গবাস বহাল রইল । এই ভাবে পুণ্য সঞ্চয় 
করতে করতে চোর নিংহবিক্রম চিরকাঁলেব জন্য স্বর্গে স্তান লাভ 
কবে অমর হয়ে বইল। 


মূর্খ ব্রাহ্মণপুত্রদের কাহিনী 

[ পঞ্চতন্ত্রের অপরীক্ষিতকারক ] 
কোন গ্রামে চারজন ব্রাক্ষণকুমার বাস করতেন। তারা ছিলেন 
পরস্পরের প্রিয় বন্ধু । তারা ভাবলেন বাল্যকালে দেশান্তরে গিয়ে 
বিছা উপার্জন কর। একা স্ত কর্তব্য । তারপর পরস্পর আলোচনার 
দ্বার ঠিক হোল বিছ্যাশিক্ষার জন্য কান্যকুবজ্ই উপযুক্ত স্থান। 
এক শুভদিনে ব্রাহ্গণসম্তীনরা কান্তকুব্জের দিকে রওন। হলেন । 
তারপব সেখানে পৌছে চারজনই এক বিগ্ভামঠে পাঠাভ্যাসে মন 
দিলেন । এইভাবে বারো বছর একনিষ্চিন্তে শিক্ষা গ্রহণ করার 
পর তারা বিদ্বান পণ্ডিত হলেন। তখন চারজন মিলিত হয়ে 
সিদ্ধাস্ত করলেন, “আমরা প্রত্যেকেই সবশান্ত্রে পাপ্ডিত্য লাভ 
করেছি, অতএব উপাধ্যায়কে বিদায়-সম্ভাষণ ক'বে স্বদেশে ফিরে 


২৭০ ভারতীয়-সাহিত্য-রত্ব-সংকলন 


ষাব। গুরুকে প্রণাম জানিয়ে তার আজ্ঞা লাভ ক'রে তারা নিজ 
নিজ পুস্তক হাতে নিয়ে স্বদেশের অভিমুখে চললেন । 

নগরের প্রধান রাস্ত। দিয়ে কিছু দূর যাবার পর দেখা গেল সেই 
রাস্তা ছুভাগে ভাগ হয়ে দিকে চলে গেছে । ব্রাহ্মণ-পুত্রেরা 
সেখানেই বসে পড়লেন। একজন জিজ্ঞাস করলেন, “এখন 
কোন্‌ রাস্তায় যাওয়া ঠিক হবে? সবাই বসে বসে ভাবতে 
লাগলেন, “তাইতো, মহাঁসমস্তা !, এমন সময় দেখ। গেল কিছু দূরে 
কয়েকজন ধনী মহাজন একটি শবদেহ নিয়ে এ দিকেই আসছেন । 
সেই নগরে এক বিত্তবান বণিকের পুত্র মাবা গিয়েছিল । এ 
শবযাত্রা তারই | 

এদিকে সেই পণ্ডিত ব্রাহ্মণপুত্রেরা তাঁদের পুখিপত্র ঘেঁটে 
উপযুক্ত পথ নির্ধারণের সমস্তা নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত । তাদের 
একজন বললেন, “দেখ, শাস্ত্র বলছে মহাজনো। যেন গত: স পস্থা:১। 
স্থুতরাং আমাদের কর্তব্য হোল এই মহাঁজনেরা যে পথে যাচ্ছেন, 
আমরাও সেই পথে যাব ।” এমন সিদ্ধান্তে বাকী তিনজনই তাঁকে 
বাহাব। দিলেন। ৃ 

ব্রা্মণপুত্ররা শ্শানের পথ ধরে চলতে লাগলেন । এমন সময় 
সেই পথ দিয়ে এক গাধা যাচ্ছিল । তারা ভাবলেন, “এখানে হঠাৎ 
গাধার উপস্থিতি! এর মানে কি হতে পারে? অমনি একজন 
পুঁথি ঘেটে বিধান দিলেন__ 

উৎসবে ব্যসনে চৈব ছৃন্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে 
রাজদ্বারে শ্বাশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধব | 

এর মানে উৎসবে, বিপদে, ছুভিক্ষে, বা্ট্রবিপ্লবে, রাজছ্বারে 
এবং শ্বাশানে যিনি দাড়িয়ে থাকেন, তিনি পরম বন্ধু ঃ অতএব এই 
গাধা আমাদের মিত্র । তারপর একজন গাঁধাটিকে গল জড়িয়ে 


আলি সিরা পস্িপাসিপী সিপাটি পালা পা পিপিপি পিস্পিরিস্পিপাস্িপা শম্পা পছিপা ৩ রা ও পাকার পাস্পিরিসিপসিপাসিাসি পাসিপাসপিি পাছিল | পসরা পস্সিপি পরিপাটি শর শরির এরি 


১। বেদ। বিভিন্নাঃ স্ৃতয়ে! বিভিন্না, নাস্তি মুনি্বস্ত মতং ন ভিন্নম্‌। 
ধর্মন্ত তত্বং নিহিতং গুহায়াংঃ মহাজনে যেন গতঃ স পস্থাঃ ॥ 


কথাসাহিত্য ২৭১ 


আদর করতে লাগলেন, অন্য একজন পা ধুইয়ে দিলেন । গর্দভবন্ধুকে 
এভাবে আদর-আপ্যায়নের পর তারা চারজন তার সঙ্গে এগোতে 
লখগলেন। এই সময় দেখ গেল এক উট লম্বা! লম্বা পা ফেলে সেই 
পথ দিয়ে যাচ্ছে । তখন একজন জিজ্ঞাসা করলেন, “এ আবার কি + 
অন্যজন শাক্্বচনের সঙ্গে উটের মিল খুঁজে জানালেন, “পণ্ডিতের 
বলেছেন ধর্মস্ত ত্বরিতা গতি: । এর অর্থ ধর্মের গতি ভ্রত। 
অতএব ইনি সাক্ষাৎ ধম ।” সঙ্গে সঙ্গে অন্তজন বললেন, “পণ্ডিতর। 
আরও বলেছেন -__ইই্টং ধর্মেণ যোজয়েৎ১ | অর্থাৎ প্রিয় বস্তকে ধমের 
সঙ্গে যুক্ত করা কর্তব্য ।” এই বলে তার! গাধা ও উটকে পরস্পরের 
গলায় শক্ত ক'রে বেঁধে দিলেন । কিছুদূর যাওয়ার পর গাধার অবস্থা! 
শোচনীয় হয়ে এল । 

এরই মধ্যে এক চালাক লোক গাধাব মালিক রজকের কানে এই 
সংবাদ শৌছে দিল । রজক তৎক্ষণাৎ গাধাকে বাচাতে আর ত্রান্মণ- 
পণ্ডিদের শায়েস্তা করতে ছুটে এল । দ্র থেকে তাকে দেখে 
ব্রান্মণপুত্ররা গাধা আর উটকে ফেলে পালিয়ে বাঁচলেন । কিছুদূব 
এগিয়ে যাওয়ার পর তারা এক নদীর তীরে পৌছালেন। নদীর 
জলে একটি পলাশপাতা ভেসে যাচ্ছিল। তাই দেখে একজন 
বললেন “আগমিষ্যতি যৎ পত্রং তৎ অন্মান্‌ তারয়িষ্যতি'__অর্থাৎ যে 
পাতাটি আসছে, তাই আমাদের বাচাবে । এই বলে তিনি আত্ম- 
রক্ষার জন্য সেই পাতার উপর লাফ দিয়ে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে 
অন্ত একজন তার চুল ধরে ফেললেন । কিন্তু স্রোতের টানে তাকে 
কিছুতেই ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছিল না। অমনি তার মনে পড়ে গেল 
“শানে তো বিধান আছেই সবনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পাণ্ডিতঃ 
-_-অর্থাৎ সবনাশ উপস্থিত হলে পণ্ডিত ব্যক্তি অর্ধেক পরিত্যাগ 


সপ পতি সা সপিা ও স্পট শার্টি তই পর্শিছি পাটি লা পি তা তি সর্প পার্টি তি পাপী পাস রব এলে পা পি তি 


১। উত্তমং প্রণিপাতেন, শূরং ভেদেন ফোজয়েখ। 
নীচমল্প প্রদানেন, ইষ্উং ধর্ষেশ যোজয়েৎ ॥ 


এ) উপর শি প্রি তি পতি তা শী শা তা শিরা 


২৭২. ভারতীয়-সাহিত্য-রত্ব সংকলন 


করেন ১ ।” এই বলে তিনি ডুবস্ত বন্ধুর গলা কেটে ফেললেন । তারপর 
তিনজনে নদীতীর থেকে প্রস্থান করলেন। ইতস্থতঃ ঘুরতে ঘুরতে 
তারা এক শ্রামে পৌছালেন। সেখানে গৃহস্থের বাড়ীতে তাদের 
ভোজনের নিমন্ত্রণ হোল । একজনের পাতায় সামুইয়ের পায়স 
দেওয়া হোল । তখন সেই ব্রাহ্মণকুমীর চিস্ত। করলেন সুতোর মতে। 
আকৃতিবিশিষ্ট এই পায়স খাঁওয়। উচিত কি নাঁ। তার মনে পড়ল 
শাসকের নিষেধবাক্য “দীর্ঘন্থত্রী বিনশ্যতি? । তৎক্ষণাৎ ভোজন ত্যাগ 
ক'রে তিনি পলায়ন করলেন । দ্বিতীয় ব্যক্তিকে ভোজনের সময় 
বৃহদাকার মণ্ডা পরিবেশন করা হলে তিনি ভাবলেন “মতিবিস্তার- 
বিস্তীর্ণং তদ্‌ ভবেৎ ন চিরাযুষম্_অর্থাৎ যাদের আকৃতি বৃহৎ, সেগুলি 
দীর্ঘ আয়ুর পক্ষে ক্দতিকারক + সুতরাং এ খাগ্ভ অবশ্যই বর্জনীয় । 
এই ভেবে তিনিও পলায়ন করলেন । তৃতীয় ব্রাক্ণপুত্র দেখলেন 
তার ভোজন পাত্রে অতি উৎকৃষ্ট সুগন্ধি পিঠা সাজান আছে । সযতে 
তৈরী এ পিঠাগুলির গায়ে ছোট ছোট অসংখ্য ছিদ্র। তাই 
দেখে তার মনে পড়ল শাস্ত্রের কথা “ছিদ্রেঘু অনর্থা বহুলীভবন্ডি?-_ 
অর্থাৎ ছিত্র থাকলেই বহু অনর্থ ঘটে । তাই ভয়ে ভয়ে তিনিও 
চম্পট দিলেন । 


ধূর্ত তকৌলিকপত্রীর কাহিনী 
[ কথাসরিৎসাগব ] 
কোন গ্রামে «এক কেৌলিক জ্ীর সঙ্গে বসবাস কবর্ত । একদিন 
সে মগ্কপানেব আশায় নিকটবতশ নগবের দিকে সন্ত্ীক রওনা ভোল 


শাস্তি উপার্টি তা শা তি শা পি পার্টি তি পালি শা সিপরিসিশাে স্পর্শ শা পি শার্ণি শর পা পর্ণ পার্শি এপার স্রসিএিরি পর্ণ ্পীস্ষিশর্তি সি পার্টি শর্ট সপ্ত শিটি পাটা পর বা পা পার্টি পার্টি পি ও 


১। সর্বনাশে সমুৎপন্লে অর্ধ ত্যক্ততি পাণ্ডিতঃ। 
অধেন কুরুত্তে কাধং সর্বনাশে] ন জায়তে 

২। একস্য হুঃখস্য ন যাবদন্তং গচ্ছামাহং পারমিবার্ণবসা | 
তাবদ্‌ দ্বিতীয়ং সমুপস্থিতং মে, ছিদ্্রেঘনর্থা বুলী)ভ বস্তি | 


পার্টি এটি 


কথাসাহিত্য ২৭৩ 


পথে দেবশর্মা নামে এক ব্রান্মণের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ । ব্রাহ্ধণ 
বললেন, “ওহে কৌলিক, আমি সায়ংকালপ্রাপ্ত অতিথি এবং এখানে 
আগন্তক ; স্থতরাং আপনি আতিথ্যধর্ম পালন করুন । দেবশম্মার 
অন্ুবোধ শুনে ধর্মভীক কৌলিক স্ত্রীকে বলল, “পরিয়ে, তৃুমি অতিথিৰ 
সঙ্গে গুহে যাও এবং তার সৎকারের ব্যবস্থা কর ২ ইত্যবসরে আমি 
শহর থেকে তোমার জন্য উৎকৃষ্ট মদ নিয়ে ফিরে আসছি ।” কৌলিকের 
পত্রী ছিল অতিশয় ধুত্তী ও ব্যভিচীর্দিণী। সে খুশীমনে দেবদত্ত নামে 
আপন উপপতির কথ চিন্ত। করতে করতে অতিথি দেবশম্মার সঙ্গে 
গুহে ফিরল । শাস্ত্রে বার্থ ই বলে, মেঘাচ্ছন্ন দিনে, গাঁ অন্ধকারে, 
হর্গম রাজপথে এবং স্বামীর ধিদেশগমনে কুলটা নারীর অশেষ আনন্দ। 
-পুংশ্চলী স্্রীবা কুলের কলঙ্ক; প্রণয় চরিতার্থতাঁর জন্য তাঁব! 
লোক নিন্দা, বন্ধন খা মৃত্যুকেও গ্রাহ্া কবে না। 
গৃহে পৌছানোব পব কৌলিকপত্বী অতিথি ত্রাহ্মণকে এক 
ভাঙ্গ খাট সমপণ কবে খলপ, “প্রভু, শ্রামান্তব থেকে আমাব এক 
প্রিয় বান্ধবী এ গ্রামে এসেছে । আমি তার কাছেই যাচ্ছি ; ততক্ষণ 
আপনি বিশ্রাম ককন।' এই পলে সে বেশভ্ষা ক'বে নাগরের 
উদ্দেশে বওনা হোল । কিন্ত কিছুদূব অগ্রসব হওয়ার পর মদ্যপ 
স্বামীকে উন্মত্ত অবস্থায় ফিরতে দেখে সে ভতৎক্ষণাঁৎ বাড়ী ফিবে স্বামীর 
জন্য অপেক্ষা কবতে লাগল । কৌলিক স্ত্রীর চরিত্র সম্পর্কে পুবেই 
সন্দিহান ছিল এবং লোকমুখে তাঁর সন্দেহজনক গতিবিধিব কথ! 
শুনে সবদা সজাগ থাকত । সেদিন আ্ীব এরূপ কার্ধকলাপ দেখে 
মছ্চপ কৌলিক গৃহে প্রত্যাবর্তনের পব স্ত্রীর প্রতি নানান কটুক্তি 
করতে থাকল । স্বামীর কথা শুনে কৌলিকপত্বী বলল, “ওগো, আমি 
তোমাঁব কাছ থেকে ফিরে সোজা বাড়ীতে চলে আসি, অন্য কোথা 9 
যাই নি; তুমি মদের নেশায় উন্মত্ত হয়ে অকারণে আমাকে গঞ্জন। 
দিচ্ছ ।, স্ত্রীর কথায় অপমানিত কেৌঁজিক বলল, তবে রে! তোর 
এ কাজের উপযুক্ত শাস্তি দিচ্ছি ।” এই বলে সে তাকে নানাভাবে 
১ 


২৭ ভারতীয়-সাহ্ত্য-রত্ু-সংকলন 


উৎগীড়িত ক'রে ঘরের ভিতর এক খু'টিতে বেঁধে রেখে নেশার ঘোরে 
সেখানেই নিব্দ্রিত হয়ে পড়ল । 

এই সুযোগে কৌলিকপত্বীর বান্ধবী এক ধৃর্তী নাপিতানী এসে 
সংবাদ দিল যে তাঁর উপপতিত যথাস্থানে অপেক্ষা করছে । কৌবিকের 
স্ত্রী তাই শুনে বলল, “কিন্ত এ-অবস্থায় আমি কেমন ক'রে নাগরের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করি ! তুই গিয়ে জানিয়ে দে আজ কোন মতেই তার 
সঙ্গে দেখা হবে না । নাপিতানী বলল, “ওগো, কুলটার মুখে এমন 
কথা সাজে না। দেখ, পরলোক আছে কি না কেউ জানে না, 
এ-সংসাবে লোকনিন্দাও বড় মজার, পরের নিন্দা কে না করে? 
জগতে একমাত্র পুণ্যবতীরাই স্বাধীনভাবে পরপুরুষসংসর্গের আনন্দ 
লাভ করে 1” তখন কৌলিকন্ত্রী বলল, “সই, কেমন ক'রে যাই ? 
ছুশ্চরিত্র মগ্যপ স্বামী তো। পাশেই ঘুমিয়ে রয়েছে * ঘুম ভেঙে 
আমায় দেখতে না পেলে সবনাশ হবে | নাপিতানী বলল, “তোমার 
স্বামীটি তো নেশায় অচেতন, স্ুধোদয়ের পুবে তার ঘুম ভাঙবে নাঃ 
তাই শোন, একটা মতলব করেছি--আমি তোমার বাঁধন খুলে দিই, 
আর তুমি আমাকে এখানে বেঁধে রেখে দেবদত্তের সঙ্গে মিজিত হয়ে 
তাড়াতাড়ি ফিরে এস 1, কৌলিক-পত্বী সখীর পরামর্শ মতো কাজ 
ক'রে উপপতির কাছে যাত্রা করল । এদিকে নেশার ঘোর কিছুটা 
কাটলে কৌলিক স্ত্রীর উদ্দেশ্টে বলল, “ওরে কর্কশভাষিণী, তুই যদি 
আর কোনদিন আমার অমতে ঘরের বাইরে না যাস্‌, তবে তোকে 
এবারের মতো ক্ষমা করতে পারি ॥ কিন্তু সমস্ত ব্যাপার উদ্‌ঘাঁটিত 
হওয়ার ভয়ে নাপিতানী চুপ ক'রে রইল । তার মুখে কোন উত্তর না 
পেয়ে কৌলিক রাগে অগ্নিশর্মী হয়ে অন্ধকারের মধ্যেই তীক্ষ খুর 
দিয়ে স্ত্রী ভেবে নাপিতানীর নাক কেটে ফেলল এবং রূঢ় ভাষায় 
তিরস্কার করতে করতে নেশার ঘোরে আবার সেখানে ঘুমিয়ে পড়ল । 

অহ্যদিকে সেই পরিব্রাজক দেবশর্ম। ক্ষুধার জ্বালায় নিদ্রাহীন 
অবস্থায় ভাঙ্গা খাটে কাল কাটাচ্ছিলেন আর মহাঁবিস্ময়ে এসব ঘটন। 


কথাসাহিত্য ২৭. 


প্রত্যক্ষ করছিলেন। গভীর রাত্রিতে কৌন্িকন্ত্রী গৃহে ফিরে 
নাপিতানীকে জিজ্ভাসা করল, “ওলো, সব কুশল তো? নাঁপিতানী 
বলল, “সখী, নাকটি ছাড়া সমস্তই কুশল । তার মুখে সব 
ঘটনা শুনে কৌলিকপত্ী যথাসাধ্য নাপিতানীর শুঙ্রষা ক'রে 
তাকে মুক্ত ক'রে দিল এবং নিজে পুর্ববৎ বদ্ধ অবস্থায় অপেক্ষা করতে 
থাকল । কিছুক্ষণ পর পুনরায় তাঁর স্বামীর নিদ্রাভঙ্গ হোল ; সে 
বলতে লাগল, “ওরে ব্যভিচারিণী, তোর এখনও স্মৃতি হোল না! 
এবার তোর কান কেটে ফেলব । মছ্যপ স্বামীর কথার প্রতুযুত্তরে 
কোৌলিকক্ত্রী বলল, “তুমি মহা মূর্খ, তাই আমার চরিত্রে সন্দেহ করছ। 
চন্দ্র-স্বধ-আকাশ-বাতাস সাক্ষী! আমি যদি সতী হই আর স্বামীর 
উপর অবিচল নিষ্ঠা থাকে, তবে দেবতাদের আশীবাঁদে আমার কাঁটা 
নাক অক্ষত হোক । কৌলিক আলো? জ্বালিয়ে স্ত্রীর কাছে এগিয়ে 
গিয়ে তার নাক অক্ষত দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল | সে তৎক্ষণাৎ 
স্ত্রীকে বন্ধনমুক্ত ক'রে ক্ষমা ভিক্ষা করল এবং বিবিধ আদর-আপ্যায়নে 
তাঁকে খুশী করল । 

পুবাঁপর ঘটন। প্রত্যক্ষ ক'রে দেবশমী! মনে মনে ভাবলেন, “শাস্সে 
যথার্থই বলে একমাত্র নারীজাতিই সত্যকে মিথ্যা এবং মি্থ্যাকে 
সত্য করতে পারে; রমণীদের মুখে মধু১ অন্তরে গরল ; নারীর। 
সন্দেহের আব, অবিনয়ের আশ্রয়, হঠকারিতার ভিত্তি, দেুষর 
আলয়, চাতুরীর নিকেতন, অবিশ্বাসের পাত্র; নারীর স্তনছয়ে 
কাঠিন্য, নেত্রে চাপল্য, মুখে অসতা, কেশে কুটিলতা, আলাপে মাধুর্য, 
নিতম্বে সুলতা ও হৃদয়ে ভীরুতা। তবু পুরুষেরা এগুলিকে গুণ বলে 
ভূল করে । নারী সমুদ্রের মতো। চঞ্চল, সন্ধ্যার মেঘমালার মতে! 
রাগরঞ্জিত। অসত্য, হঠকারিতা, মূর্খতা, অন্িতিলোভ, অশুচিত1 ও 
নির্দঘয়তা-এগুলি ক্ত্রীচরিত্রের স্বাভাবিক দোষ । এমনি চিত্ত 
করতে করতে ব্রাহ্মণের চোখের উপর দিয়ে রাত্রি কেটে গেল। 

নাপিতানী সেই অবস্থায় অতিকষ্টে আপন "লব ফিরে নানা 


২৭৬ ভারতীয়-সাহিত্য-বতু-সংকলন 
দুশ্চিস্তাঁয় রাত্রি কাটাল। পরদিন সকালে নাপিত রাজকার্য সমাধা 
ক'রে বাড়ী ফিরল ঃ কিন্তু জরুরী কাজে উদ্বিগ্ন থাকার ফলে 
সে দরজা থেকে স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলল, “তাড়াতাড়ি আমার ক্ষুরভাড় 
দাও, আমি আজ খুবই ব্যস্ত ।” নাপিতানীও কৃত্রিম ব্যস্ততার ভাগ 
ক'রে ঘরেব ভিতর থেকেই একটি ক্ষুর স্বামীর অভিমুখে ছু'ড়ে দিল। 
তাই দেখে ক্রুদ্ধ নাপিত সেই ক্ষুর স্ীর উদ্দেশ্যে সজোরে ছুড়ে 
মারল । তৎক্ষণাৎ নপিতানী চীৎকার শুরু ক'রে দিল, “ওগো! 
আমার কোন দোষ নেই গো, তবু আমার স্বামী ক্ষুর দিয়ে আমার 
নাক কেটে ফেলল, আমাকে বাঁচাও | কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজ- 
পুরুষেরা উপস্থিত হোল এবং নাঁপিতানীর নাক কাঁটা দেখে তাঁর 
স্বামীকে প্রচণ্ড মারধর করতে করতে বিচারালয়ে হাজির করল । 
প্রহাওরে অর্ধমৃত নাপিত বিচারকেব কোঁন কথার উত্তর দিতে না 
পারা দোষী সাব্যস্ত হোল । বিচারক তাকে শুলে চডানোর আদেশ 
দিলেন । এমন সময় ব্রা্ষণ দেবশর্ম॥। সেখানে উপস্ফিত হলেন এবং 
পুবরাত্রির ঘটনা আন্ুপুধিক বর্ণনা করলেন । শেষ বিচারে নাপিত 
মুক্তি পেল, নীপিতানীর কণচ্ছেদের আদেশ দেওয়া হোল এবং 
কৌলিক-পত্বীও উপযুক্ত শাস্তি লাভ করল। 


মূর্খ স্বামী ও চতুরা স্ত্রীর গল্প 

[ পঞ্চতন্ত্রের কাঁকোলুকীয় কথা ] 
বীরধর নামে এক রথকার । তার ত্ত্রীর নাম কামদমিনী। সে 
ছিল অসতী, অতিশয় ছষ্ঠা ও চতুরা। লোকে তাকে আড়ালে 
কলক্ষিনী বলে উপহাস করত । বীরধর তার স্ত্রীকে খুব সন্দেহ 
করত এবং তাঁকে শাস্তি দেওয়ার জন্য আপন মনে নানারকম 


পরিকল্পনা করত। কিন্ত চতুরা কামদমিনী আশ্চর্য কৌশলে স্বামীকে 
প্রতারণা করতে থাকে । 


বীরধরের মনে হোল শান্তে ঠিকই বলে, নারীর সতীত্ব ও যাঁ_ 
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আগুনের শীতলতা চন্দ্রের উষ্ণতা আর ছুর্জন লোকের পরোপকারের 
ইচ্ছাও তা। তাই সে ভাবল “সবাই যখন আমার স্ত্রীর সম্বন্ধে 
কানাকানি করে, তখন তা নিশ্চয় একেবারে মিথ্যা হতে পারে না। 
স্থতরাং শেষবারের মতো। তাকে একবার পরীক্ষা করব |” একদিন 
সে জ্ত্রীকে বলল, “ওগো, আমি বিশেষ প্রয়োজনে গ্রামীনম্তরে এক 
আতআ্ীয়ের বাড়িতে যাবো ; সেখানে ছ-একদিন থাঁকব।' কথা শুনে 
স্ত্রী কুত্রিম অভিমান আর ছুঃখের সঙ্গে বলল, “তামার যখন এতই 
কাঁজ, তখন আমি বাধা দিই কেন! যাহোক কিছু খাবারদাবার সঙ্গে 
নিয়ে যাও, রাস্তাঘাটে কাজে লাগবে 1 এই বলে সেঘি ও চিনি 
দিয়ে স্বামীর জন্য সুস্বাহু খাগ্য তৈরী ক'রে সঙ্গে দিল। কামদমিনী 
ভাবল, “কাঁমশাস্ত্রে ঠিকই বলে ঘন অন্ধক!রে, ব্ধাকীলে, অরণ্যে আর 
স্বামীর প্রবাসে অসতীদের খুব আনন্দ 1 

বীর্ধরের বিদায়ের পর তার স্ত্রী সুন্দর সাজপোষাঁক ক'রে দিনের 
বেল! কোনমতে কাটাল । যখন সন্ধ্যা একটু গাঁট হোল, সে তখন উপ- 
প্তিকে সংবাদ দিল । ঠিক হোল গভীর রাত্রিতে তার বাঁড়ীতেই 
উপপতির সঙ্গে মিলন হবে । এদিকে স্বামী বেচারা সারাদিন বন্ধু- 
বান্ধবের বাড়ীতে কাটিয়ে সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফিরল এবং স্ত্রীর অন্থু- 
পস্থিতির সুযোগ নিয়ে অন্দরে প্রবেশ ক"রে খাটের তলায় লুকিয়ে 
রইল ৷ 

কামদমিনবীর উপপতি সংকেত অনুসারে যথাসময়ে উপস্থিত 
হলেন। তিনি এসেই শয়নঘরে বিছানার উপর বসলেন । বীরধর 
ভাবতে লাগল, “নরাধমকে এই মুহূর্তেই খুন করি? নাকি 
ছুজনে একত্র হলে দুজনকেই খুন করব ! নাকি আমার স্ত্রী কতো 
অসত্ী শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রে দেখি ।॥ এরূপ ভাবতে ভাবতে সে 
তখনকার মতো! শান্ত হয়ে রইল। অল্প সময়ের মধ্যেই তার স্ত্রী 
সেখানে উপস্থিত হোল, তারপর সাবধানে দরজ। বন্ধ ক'রে উপপতির 
কাছে গিয়ে বসল । কিন্ত খাটে উঠতে গিয়ে হঠাৎ তলায় বসে 
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থাক কার গায়ে যেন তাঁর পা লেগে গেল । ধূর্তা স্ত্রীর বুঝতে বাকী 
রইল না যে স্বামী তাকে পরীক্ষার জন্য সেখানে লুকিয়ে রয়েছে । সে 
কিন্তু মোটেই উদ্বিগ্ন হোল না; বসে ভাবতে লাগল স্বামীকে 
কেমন ক'রে জব্দ করা যায় ! তারপর সে নিজেই মনে মনে বলল, 
“আজ একে মজা দেখাচ্তি॥ এদিকে তার অন্ঠযমনস্কতা দেখে উপ- 
পতি অধীর হয়ে প্রেম নিবেদনের জন্য কাছে এগিয়ে এলেন। 
যেই তিনি তাকে আলিঙ্গন করতে উদ্যত, অমনি চতুর! কামদমিনী 
কৃত্রিম রাগ ও গাস্তীর্ষের সঙ্গে বলে উঠল, “আমি পতিব্রতা ন'রী, 
আপনি আমার শরীর স্পর্শ করবেন না। আমার কথা যদি না 
শোনেন, তাহলে সতীত্বের জোরে আমি আপনাকে অভিশাপ দিয়ে 
ভন্ম ক'রে দিতে পারি । কথা শুনে তার জার বিন্ময়ে ষেন আকাশ 
থেকে পড়লেন । তিনি বললেন, তাহলে আমায় এখানে ডেকে 
নিয়ে এলে কেন? কামদমিনী বলল “আপনাকে কেন ভেকেছি, 
তাই শুন্ুন--আজ সকালে আমি যথারীতি মা চণ্তীর মন্দিরে পুজা 
দিতে গিয়েছিলাম । পুজাশেষে তাকে যেই প্রণাম করেছি এমন 
সময় আকাশবাণী হোল । মা চণ্ডী বললেন, “ওগো মেয়ে, আমি 
তোমার ভক্তিতে খুবই খুশী । তুমি আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত, তাই কটুকথা 
হলেও তোমায় না জানিয়ে পারছি না_যদ্দি কোন প্রতীকার করতে 
পার । শোন, ছমাসের মধ্যে তোমার কপালে বৈধব্যযোগ আছে !, 
এই নিদারুণ ছঃসংবাদ শুনে আমার মন একেবারে ভেঙ্গে গেল। 
কাদতে কাদতে চণ্ডীকে বললাম, “মাগো, আমি তাহলে কেমন 
ক'রে বাচব? ভক্তের ছুর্ভাগ্য যেমন তুমি জান, তেমনি তাঁর 
প্রতিকারের উপায়ও তোমাকে বলে দিতে হবে ! দেবী, আমি যদি 
তোমায় ভক্তিভরে পুজা! ক"রে থাকি, আর আমার সতীত্বের জোর 
থাঁকে, তবে স্বামীকে একশ বছর আঁফু দাও! তখন চণ্ডী বললেন, 
“মেয়ে, এ হুর্ভাগ্য খণ্ডন হতে পারে » কিন্তু তার উপায় জানাতে আমার 
সঙ্কোচ হচ্ছে |” আমি বললাম, “দেবী, আমার মুখের দিকে চেয়ে সব 
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সক্কোচ দূর কর । স্বামীর মঙ্গলের জন্য যে কোন ছুঃসাধ্য কাজ করতে 
আমি রাজী আছি । চগ্ডিক। আমার কান্নাকাটি আর ছঃখ দেখে 
বললেন, “বাছা, যদি আজ রাত্রিতে স্বামীর বিছানায় পরপুকষকে 
আলিঙ্গন করতে পার তবে তোমার বৈধব্য খণ্ডন হবে আর তোমার 
স্বামী একশ বছর আয়ু লাভ করবে । দেবীর আদেশ শুনেই আমি 
আপনাকে ডেকে এনেছি »ঃ আপনি আমার চরিত্রের উপব কুসন্দেহ 
করবেন না। স্বামীর কল্যাণের জন্যই এ কাজ করছি ।” চতুরা 
কুলটার এ পরিহাস উপপতির বুঝতে বাকী রইল না। তিনি মনে 
মনে হেসে উঠলেন এবং তারপর যথারীতি আচরণ করলেন । 

সঙ্গে সঙ্গে বীরধর খাটের তলা থেকে বেরিয়ে এসে সানন্দে 
বলে উঠল, "ওগো, তুমিই যথার্থ সতী; আমার বংশ উজ্জল 
করেছ । আমি ছুট লোকের কথায় তোমার উপর ভুল সন্দেহ ক'রে 
তোমাকে পরীক্ষা করতে গিয়েছিলাম । সতীত্বের পরীক্ষায় মহা- 
গৌরবে তুমি উত্তীর্ণ হয়েছ । আমার অন্যায় মার্জনা! করো ।॥ তার 
পর সেস্ত্রীর উপপতিকে বলল, “অন্যায় এবং গহিত কাজ জেনে প্রবল 
অনিচ্ছা সত্বেও পরের উপকারের জন্য আপনি যা করেছেন, জগতে 
তার দৃষ্টাস্ত বিরল” এই বলে বীরধর তাঁর স্ত্রী ও সেই ব্যক্তিকে 
হই কাঁধে তুলে আনন্দে নৃত্য করতে লাগল । 


বেতাঁলপঞ্চবিংশতি 

[ একোনবিংশ কথা! ] 
রাজা ত্রিবিক্রমসেন শিশু গাছের তলায় পৌছে বেতালের দ্বারা 
অধিষ্ঠিত শবদেহ কাঁধে নিয়ে পুনরায় শ্মশানে অপেক্ষ্যমীণ জন্ন্যাসীর 
উদ্দেশে যাত্রা করলেন । বেতাল রাজাকে বললেন, “মহারাজ, 
আপনার পথশ্রম বিনোদনের জন্য এক মনৌরম কাহিনী শোনাই-_ 
স্বর্গপুরীর তুল্য বক্রোলক নামে এক নগরী ছিল। সেখানে 
স্র্যপ্রভ নামে ইন্দ্রতুল্য রাজ রাজত্ব করতেন । সর্জীবের আনন্দ- 
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দাতা ভগবাঁন বিষণ্ণ যেমন বরাহরূপে পৃথিবীকে উদ্ধার ও পালন 
করেছিলেন, তেমনি রাজা স্ূর্ধপ্রভ নিজ ভুজবলে সমগ্র রাজ্য রক্ষ! 
ও পালন করতেন এবং সবদ1 প্রজাদের কল্যাণ বিধানের দ্বারা 
আনন্দ দান করতেন । 

সেই সময় তাত্রলিপ্ত নগরে ধনিক সমাজে খ্যাতিমান ধনপাল 
নামে এক মহাধনিক বণিক্‌ বাস করতেন । ধনবতী নামে তার এক 
স্রন্দরী কন্তা ছিল। তাকে দেখে মনে হোত যেন সাক্ষাৎ বিচ্যাধরী 
দেবশাপে স্বরলোঁক ত্যাগ ক'রে মর্তে জন্ম নিয়েছেন । সেই কক্তা 
যখন যৌবনে পদার্পণ করলেন, তখন অকস্মাৎ বণিকের মৃত্যু হোল । 
এই স্থযোগে আত্মীয়বর্গ রাজার আনুকুল্যে তাঁদের সমস্ত বিষয়সম্পদ 
ধিকার করলেন। তখন বণিকপত্ী হিরণ্যবতী সমূহ বিপদের 
সম্ভীবন। দেখে লুক্কায়িত রত্বীলংকাঁর কাপড়ে বেঁধে রাত্রিতে কন্ঠাৰ 
সঙ্গে গৃহত্যাগ করলেন । ঘরে বাইরে ছূর্ভেছ্য অন্ধকার । বণিকপত্বী 
সেই অসহায় অবস্থায় কন্ঠার ভাত ধরে পথ হাটতে লাগলেন । 
এদিকে সই পাত্রিতে রাজপুকষেরা এক চোরকে শুলে চড়িয়ে রাজ- 
পথের মধ্যেই পরিত্যাগ ক'রে পলায়ন কবেছিল । ঘন অন্ধকারে পথ 
চলতে চলতে বণিকপত্বী অজ্ঞাতে সেই চোরের গায়ে ধাক্কা দিলেন । 
চোঁর ছুঃসহ যন্ত্রণায় চীৎকার ক'রে উঠল, “হায় হায়! অকল্মাৎ কার 
আঘাতে আমার প্রাণ গেল! ক্ষতের উপর কে নুনের ছিট। দিল !” 
বণিকপত্ী সভয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কে তুমি? সে বলল “আমি 
একজন চোর । শুলে চড়ানোর পরও এই অভাগার প্রাণ গেল না। 
যাই হোক £ ভদ্রে, আপনি কে; কোথায় চলেছেন_-আমাঁকে বলুন । 
চোবের বিনয়বাক্যে হিরণ্যবতী আপন ঘটনা বর্ণনা করলেন । 
তখন আকাশে চাদ উঠেছে, চতুদিকের অন্ধকার অনেকট। দূর 
হয়েছে । চোর বণিককম্যাকে দেখে বণিকপত্বীকে বলল, “আমার 
একটি প্রার্থনা আছে, আপনি শুনুন_-আঁমি আপনাকে এক হাজার 
স্বর্ণযুদ্রা। দান করব, তার বিনিময়ে আপনার কন্তাকে আমার হাতে 
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সম্প্রদান করুন । হিবণ্যবতী বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বললেন, 
“আমার কন্যাকে গ্রহণ ক'রে তোমার কি লাভ? চোর উত্তর 
দিল, “আমার জীবন শেষ হতে চলল, অথচ আমি পুত্রহীন । অপুত্রক 
ব্যক্তি নরক ভোগ করে । তাই আমার প্রস্তাব আপনার কন্ত। 
আমার স্ত্রী হোক এবং আমার মৃত্যুর পর আপনার কন্যা! নিয়োগ 
প্রথায় পুত্রের জননী হলে বিধিমতে সেই জস্তাঁন হবে আমার পুত্র । ম" 
আমার এই প্রার্থনা সফল করুন ৷ হিবণ্যবতী চোরের কথা শুনে 
লোভের বশে তার প্রস্তাবে রাজী হলেন । তারপর তিনি হাজার 
মুদ্রার বিনিময়ে কন্ঠাব মাথায় জল ছিটিয়ে এবং উভয়কে শপথ 
বাক্য উচ্চারণ করিয়ে চোরের উদ্দেঘ্যে কন্তা ধনবতীকে সম্প্রদান 
করলেন । 

ধ্নবতীকে গ্রহণ ক'রে চোর তাকে স্ত্রীর যোগ্য সমুচিত উপদেশ 
প্রদান করল এবং তারপর বণিকপত্বীকে বলল, “মা এবার এ বট 
গাছের তলায় গিয়ে মাটী খুড়ে আমার সঞ্চিত এক হাঁজার ব্র্ণমুদ্র 
গ্রহণ করুন । আমার মৃতদেহ যথাবিধি সৎকার ক'রে অস্থি তীর্থে 
নিক্ষেপ করবেন, তারপর কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে বক্রোলক রাজ্য হাজির 
হবেন । সেখানে স্থ্ষপ্রভ নামে এক পরাক্রমশালী রাজা বাস 
করেন । আপনি তার রাজ্যে নিশ্চিন্তে নিরুপদ্রবে বাস করতে 
পারবেন ॥ এই কথা বলে তঞ্জাত্ত চোর বণিকপত্ীর প্রদত্ত জন্ম পান 
করল । অত:পর শুলব্যথায় তার মৃত্যু হোল। তখন হিরণ্যবতী 
বটগাছের তলায় লুকায়িত অর্থ সংগ্রহ ক'রে গোপনে স্বামীর বন্ধুদের 
গৃহে ফিরলেন এবং তাদের সাহায্যে চোরের মৃতদেহ সৎকার ক'রে 
অস্থিগুলি তীর্থে নিক্ষেপের ব্যবস্থা করলেন । অভঃপর ত্বর্ণমুদ্রাগুলি 
সঙ্গে নিয়ে একদিন উভয়ে বক্রোলক নগরে পৌছা'লেন এবং সেখানে 
বস্ুদত্ত নামক এক বণিকের নিকট একটি বসতবাড়ী ক্রয় ক'রে সেই 
গৃহে দিন কাটাতে লাগলেন । বিষ্ুম্বামী নামে এক ব্রাহ্ধণ পণ্ডিত 
তাদের প্রতিবেশী ছিলেন । তার শিষ্য ছিলেন মনহম্যামী নামে এক 
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নুদর্শন তরুণ ব্রাক্গণ । এই শিষ্যটি শিক্ষাদীক্ষায় আগ্রহী হলেও 
যৌবনের চাপল্যবশে হংসাবলী নামে এক বারবধূর প্রতি আসক্ত 
হয়ে পড়েন। হংসাবলীর পণ ছিল পাচ শ" স্বণমুদ্রা । তরুণ মনঃস্বামীর 
আধিক অবস্থা বিশেষ ভাল ছিল না; তাই তিনি দুশ্চিন্তায় কাল 
কাটাতেন। 

একদিন বণিককন্ঠা ধনবতী বাড়ীর ছাদ থেকে সেই ক্ষীণদেহ 
অথচ সুদর্শন মনঃম্বামীকে দেখে তার বূপে আকুই হলেন । তিনি 
তার পরলোকগত স্বামীর আদেশ স্মরণ ক'রে জননীকে বললেন, “মা, 
আমাদের প্রতিবেশী সুদর্শন ব্রাহ্মণ যুবককে দেখেছ কী ? হিরণ্যবতী 
বুঝলেন তার কন্তা এ যুবককে ভালোবেসেছে । তিনি চিন্ত। করলেন, 
“আমার কন্তা তার স্বামীর আদেশমত পুত্র উৎপাদনের জন্য অন্য 
পুরুষকে বরণ করতে পারবে । তাহলে সে এ যুবকটিকেই বা 
অভ্যর্থনা করছে নী কেন ? এই ভেবে তিনি সেই যুবককে আনয়নের 
জন্য একজন চেটীকে পাঠীলেন। চেটী গোপনে যুবকের কাছে 
হাজির হয়ে হিরণ্যবতীর প্রস্তাব নিবেদন করল । তার কথা শুনে 
প্রমদাসক্ত মনঃম্বামী বললেন যে তিনি গণিকা হংসাঁবলীর প্রতি 
আসক্ত ; স্থুতরাং সেই গণিকার নির্ধারিত দক্ষিণা উপাজনের জন্য 
পাঁচ শ" ব্ব্ণমুদ্রার বিনিময়ে তিনি এক রাত্রির জন্য বণিককন্ঠার সঙ্গে 
"সহবাস করতে পারেন । চেটী ফিরে এসে বণিকপত্বীকে একথা 
জানালে তিনি তাঁর হাতে পাঁচ শ" মুদ্রা দিয়ে পুনরায় মনংন্বামীর 
কাছে পাঠালেন । মনংন্বামী প্রতিশ্রুত অর্থ আদায় ক'রে বণিক- 
কন্তা ধনবতীর বাসভবনে গমন করলেন এবং জ্যোন্গালোকে তৃপ্ত 
চকোরের ন্তায় ধনবতীর বূপন্ধা পান করলেন । রতিরভসে সমগ্র 
রাত্রি অতিবাহিত ক'রে তিনি প্রাতঃকালেই গোপনে ধনবতীর শয়ন- 
গৃহ থেকে নির্গত হয়ে স্বগৃহে ফিরলেন । বণিককম্তা ০সই মিলনের 
ফলে গর্ভবতী হলেন এবং যথাকালে এক পুত্রের জননী হলেন । 
হিরণ্যবতী ও ধনবতী ছুজনেই অত্যন্ত খুশী হলেন । 
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অতঃপর এক রাত্রিতে ভগবান মহাদেব হিরণ্যবতী ও ধনবতীর 
সম্মুখে আবিভভূতি হয়ে জানালেন, হাজার স্বর্ণ মুদ্রার সঙ্গে তোমাদের 
শিশু সন্তানকে রাজা স্ুর্যপ্রভের রাজদ্বারে নিষে যাও এবং তারপর 
যে কোন উপায়ে তাকে রাজার শয্যায় পরিত্যাগ ক'রে ফিরে এস । 
এর ফলে সকলেরই মঙ্গল হবে । স্বপ্নে মহাদেবের আদেশ শুনে 
উভয়ের ঘুম ভেঙ্গে গেল এবং পবস্পর পরস্পরের স্বপ্নকাহিনী বর্ণন। 
করলেন । স্বপ্ধে বিশ্বাস ক'রে উভয়ে সেই পুত্র সন্তানকে রাঁজা্তঃপুরে 
রাজার শয্যামধ্যে শুইয়ে রেখে গৃহে ফিরে এলেন । অন্যদিকে পুত্র- 
কামনায় উদ্দিগ্ন রাজা কূর্যপ্রভকেও মহাদেব স্বপ্নে বললেন, “মহারাজ, 
সিংহদ্বরের অভ্যন্তরে একটি স্থুলক্ষণ শিশু পরিতাক্ত হয়েছে ; তার 
সঙ্গে এক হাজার ন্বর্ণ মুদ্রা আছে । এ স্বর্ণমুদ্রা ও শিশুটিকে সযত্ে 
গ্রহণ কর।” শ্রাতঃকালে যখন রাজার ঘুম ভাঙ্গল তখন দ্বাররক্ষীর। 
পরিত্যক্ত শিশু প্রাপ্তির সংবাদ মহারাজের কাছে নিবেদন করল । 
রাজা তৎক্ষণাৎ অস্তঃপুরে হাজির হয়ে স্ব্ণসুদ্রাসহ শিশুটিকে পরীক্ষা 
ক'রে দেখলেন তার হাতে ও পায়ে ছত্র এবং পতাকার সামুব্দরিক 
লক্ষণ। তার শুভ আকৃতি দেখে রাজ! বলে উঠলেন, স্বয়ং শস্ত 
আমাকে সর্বশুভলক্ষণযুক্ত পুত্র দান করছেন । এই বলে তিনি 
শিশুটিকে সাদরে গ্রহণ করলেন । রাজ্যে মহোৎসব চলতে লাগল । 
দ্বাদশ দিনে শিশুর নামকরণ হোল চন্দ্রপ্রভ । কালক্রমে রাজকুমার 
সবগুণের অধিকারী হলেন এবং প্রজাদের মনোরঞ্জনে সমর্থ হলেন। 
চক্দ্রপ্রভ ধীরে ধীরে যৌবনে পদার্পন করলেন ; তিনি শৌর্যবীর্য প্রভৃতি 
গুণে সকলের প্প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন এবং রাঁজ্যপরিচাঁলনায় বিশেষ 
কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন । রাজা স্ূর্যপ্রভ পালিত পুত্রের ঈদষশ গুণা- 
বলী দেখে তার হাতে রাজ্যভার অর্পণ ক'রে বৃদ্ধবয়সে বারাণসীতে 
গমন করলেন । রাজনীতিতে স্ুপপ্ডিত চন্দ্রপ্রভ দৃঢহস্তে বিশাল রাজ্য 
পরিচালন করতে লাগলেন ৷ কিছুদিন পর মহারাজ স্র্যপ্রভ বারাণসী 
ধামে কঠোর তপন্তায় দেহত্যাগ করলেন । ধামিক রাজা চন্দ্রপ্রভ 
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পিতার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে বিলাপ করতে লাগলেন । তারপর তিনি 
যথাবিধি অশোৌচাদি ক্রিয়া সম্পাদন ক:রে মন্ত্রীদের ডেকে বললেন, 
“পিতার খণ আমি কোন উপায়েই শোধ করতে পারব না। তাঁর 
মুক্তির জন্য আমি স্বহস্তে গঙ্গায় অস্থি নিক্ষেপ করব এবং গয়ায় 
পিতা ও পিতপুকষদের পিও্ দান করব! সুতরাং এই কাজ 
সম্পাদনের জন্য তীথযাত্রার প্রয়োজন । তার কথ শুনে মন্ত্রীরা 
বললেন, “প্রভু, এই মুহুত্তেই এমন কাজ করা উচিত হবে কি ? রাজ- 
কার্ধে সততই বহু অনর্থ; তাছাড়। আপনার অভিপ্রেত কর্ম রাঁজ- 
পুরোহিতগণই সম্পীদন করতে পারেন । বাঁজ্য পরিচালন অপেক্ষ। 
তীর্থষাত্রা অধিক কাম্য নয়; পথভ্রমণে বহু বিপদ-আপদ 
আছে । নরপতি স্বয়ং স্থরক্ষিত থাকলে কোন ছৃশ্চিস্তাই থাকে না 1” 
মন্ত্রীদের কথায় রাজা বললেন, “আমি যা স্থির করেছি, তাঁর কোন 
বিকল্প নেই । পিতৃকার্ষের জন্য আমার অবশ্যই তীর্থে যাওয়া কর্তব্য । 
'অধিকন্ত যতদিন শরীরে সামর্থ্য আছে, ততদিনই তীর্থষাত্রার উপযুক্ত 
অময় | ক্ষণস্থায়ী জীবনের কি পরিণাম ঘটবে কে জানে? তাই 
আমার প্রত্যাবত্তনকাল পধ্যস্ত আপনার রাজ্যভার পালন করুন ।, 
মহারাজের দৃঢ় সঙ্কলের কথা শুনে মন্ত্রীরা নিরুত্তর রইলেন । অতঃপর 
চন্দ্র প্রাভ তীর্ঘভ্রমণের জন্য প্রস্তত হলেন । 

শুভদিনে স্সানাদির পর যাগা্চন। ও ব্রাহ্মণদের অভ্যর্থনা সেরে 
রাজা চন্দ্রপ্রভ পুরোহিতকে সঙ্গে নিয়ে সজ্জিত রথে আরোহন 
করলেন । পৌরজানপদেরা সীমান্ত পর্য্যন্ত তার অন্ুগমন করলেন । 
শান্তগতি রাজা সকলকে বিদায় অভিনন্দন জানিয়ে কয়েকজন ব্রাক্গণ 
ও পুরোহিতের সঙ্গে তীর্থযাত্রাঁয় নির্গত হলেন । পথে বিভিন্ন দর্শনীয় 
স্থান এবং বহুভাষাভাষী লোকজনদের দেখে তার আনন্দের সীমা 
রইল নাঁ। ক্রমে ক্রমে বহু দেশ অতিক্রম ক'রে গঙ্গার তীরে 
পৌছালেন । জলকল্োলপ্রাবিনী সবজীবের স্বর্গসোপানপদ্ধতিস্বরূপা 
ভিমালয়োৎপন্ন গঙ্গা । এই গঙ্গ। প্রণয়ক্রীড়াকাঁলে কোপহেতু এবং 
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সপত্বী গৌরীর প্রতি ঈধ্যাবশে স্বামী মহেশের কেশাকর্ষণ করে- 
ছিলেন; ইনি দেবন্ধি ও সিদ্ধদের পুজনীয়া!। চন্দ্রপ্রভ বথাবিধি 
স্নান ও তর্পণাদি সমাপন ক'রে পিতা স্ুর্যপ্রভের অস্থি গঙ্গাজলে 
নিক্ষেপ করলেন । অতঃপর তিনি যথাশাস্ত্র দান ও শ্রাদ্ধকমম শেষ 
ক'রে রথারোহনে প্রয়াগে উপস্থিত হলেন এবং উপবাসী অবস্থায় শ্রাদ্ধ 
৪ দানাদি সম্প।'দনের পব বারাণসীতে পেঁছালেন । তিনি সেখানে 
তিন দিন উপবাসের পর মহাদেবের আনা ক'বে গয়া অভিমুখে যাত্রা 
করলেন । বহু গিরিনদী অতিক্রম ক'রে রাজ। গয়াশির নামক প্রসিদ্ধ 
স্থানে পৌছে বিধিসম্মতভাবে বহুদক্ষিণা যুক্ত পিতৃুশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান কবে 
গয়াকুপে পিগুদানের জন্য প্রস্তুত হলেন । সেই সময় চন্দ্রপ্রভ প্রদ্ 
পণ গ্রহণের জন্য তিনজন মানুষেব হাত কুপের জলমধো আবিভূত 
হোল । বিভ্রান্ত বিমুঢ রাজা আশ্চরধধান্িত হয়ে ব্রাহ্মণদেব ভিচ্হাস। 
করলেন, “পিওগ্রহীতা তিন হাতের মধ্যে আমি কোন্‌ হাতে পিগু দান 
করব ৮ ব্রাক্মগণেরা জানালেন, “মহারাজ, নিঃসন্দেহে বলা যায় এই 
তিন ব্যক্তির মধ্যে একজন হলেন চোর, কারণ তার হাতে সিধ কাটার 
যন্ত্র ঃ দ্বিতীয় জন ব্রান্ষণ, কারণ তাঁর হাতে কুশ এবং তৃতীয় জন রাজা, 
কারণ তাঁব হাতে রাঁজচিহ্চু । নস্থতরাং আমরা স্থির সিদ্ধান্ত করতে 
পারছি না, আপনি কোন্‌ হাতে পিগুদান করবেন ।? 

এই বিচিত্র কাহিনী বর্ণনা ক'রে রাজা ত্রিবিক্রমসেনের ক্ন্বস্থিত 
বেতাল জিজ্ঞাসা করলেন, “মহারাজ, আমার পূব অভিশাপ স্মরণ কনে 
বলুন রাজ কোন্‌ হাতে পিগু দান করবেন ? রাজা বললেন, “বেতাল” 
রাজা চন্দ্রপ্রীভ শাস্ত্রবিধি অনুসারে চে!রের ক্ষেত্রজ পুত্র, অন্ত কারে। পুত্র 
নন | তাই চোরের হাতে পিগড দান করাই বিধেয় । ব্রাহ্মণ মনঃম্বামীর 
গুরসে তার জন্ম হলেও তিনি তার পুত্র নন, কারণ এ ব্রাহ্মণ 
পাচ শ” মুদ্রার বিনিময়ে এক রাত্রির জন্য নিজেকে বণিকৃকন্তাঁর কাছে 
বিক্রী করেছিলেন । রাজা স্র্যপ্রভ চন্দ্রপ্রভকে লালনপালনের জন্য 
পিতৃত্বের মর্াদ! লাভের অধিকারী হতেন, যদি তিনি এ শিশুর সঙ্গে 
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প্রদত্ত সহ স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ না করতেন; তিনি গচ্ছিত অর্থের 
বিনিময়েই শিশুকে পালন করেছিলেন । মায়ের সাক্ষাতে যে চোরের 
হাতে ধনবতীকে সম্প্রদান করা হয়েছিল সেই চোরের আজ্ঞা অন্ু- 
সারেই নিয়োগ প্রথায় চক্দ্রপ্রভের জন্ম এবং সেই চোঁরই ব্রাহ্মণযুবা 
মনংস্বামীর নিকট অর্থের বিনিময়ে সন্তান উৎপাদনের বীজ ক্রয় করে- 
ছিলেন । অতএব চন্দ্রপ্রভ চোরের ক্ষেত্রজ পুত্র, সুতরাং সেই 
পিগুভাগী |; 

রাজার মুখে এই উত্তর শুনে বেতাল পুনরায় রাজার কাঁধ থেকে 
শিশুগাছের শাখায় আশ্রয় নিলেন । দৃঢপ্রতিজ্ঞ রাজাও পুনরায় 
বেতালের সন্ধানে চললেন । 


ধূর্ত জুষ্াড়ীর আখ্যান 
[ কথাসরিৎসাঁগর ] 

বহুদিন পুর্বে উজ্জিনীতে টিগাঁকরাল নামে এক কুখ্যাত জুয়াড়ী 
বাস করত । হৃর্গ্যবশত সে প্রায়ই পাশাখেলায় পরাজিত হোত । 
অন্যান্য জুয়াড়ী বন্ধুরা দয়া! ক'রে তাঁকে সামান্ত অর্থ দান করত ; সে 
তার বিনিময়ে ময়দা কিনে আনত আর মাটির ভাঙা থাল। যোগাড় 
ক'রে শ্মশানের আগুনে রুটি তৈরী করত এবং তারপর মহাকালের 
মন্দিরের প্রদীপ থেকে ঘি চুরি করে আনত । ঘিমাখানো রুটি খেয়ে 
সে মন্দিরের মধ্যেই শয়ন-করত । এইভাবে টিগাঁকরণলের জীবন 
কাটত। 

মহাকাল-মন্দিরের দেওয়ালে নানান দেবদেবীর কাষ্ঠনিমিত 
অনেক মৃত্তি সজ্জিত ছিল । একদিন এ জুয়াড়ী মন্দিরে শয়ন ক'রে 
দেবমৃতিগুলির দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল, “আমি যদি এই 
দেবতাদের পাশাখেলায় ডাকি তাহলে কেমন হয় ? তাই ঠিক করে 
দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে সে বলতে লাগল, “হে দেবদেবীগণ, আমি 
আপনাদের সবাইকে জুয়োখেলার জন্য ভাক দিচ্ছি । একথা 


কথাসাহিত্য ২৮ 


বলেই সে বাজী ধরে দান ফেলল এবং ভাগ্যবশে সমস্ত দান জিতে 
গেল । তখন সে দেবতাদের আরও বলল, “আপনার শীঘ্র আমার 
প্রাপ্য টাক মিটিয়ে দিন ।' কিন্ত দেবদেবীর নিরুত্তর । টিগাকরাল 
রাগে আগুন হয়ে বলল, “ওহে দেবতারা, আপনারা পরাজিত হয়েও 
পাথরের মতো মৌন হয়ে আছেন কেন ? আমার প্র।প্য টাকা মিটিয়ে 
না দিলে তীক্ষ করাতের দ্বারা সকলকে খণ্ডবিখণ্ড করব । এই 
বলেই জুয়াড়ী কবাতহাতে এগিয়ে গেল। আশ্চর্যের বিষয় 
দেওয়ালের কাছে আসতেই পণের সমস্ত টাকা তার সামনে এসে 
পড়ল । এভাবে প্রতি রাত্রিতে সে মন্দিরের দেবতাদের কাছে যা 
বৌজগার করত, পরদিন জয়ার আড্ডার শিষে তাই দিয়ে পাশ। 
খেলত এবং নিংস্ব হয়ে বাড়ী ফিবত । 

এই ব্যাপার কিছুদিন যাবৎ চলতে থাকলে মহাকাল-মন্দিরের 
দেবদেবীরা ভীষণ বিপদে পড়লেন । তাদের দলনেত্রী চামুণ্ডা দেবী 
একদিন সবার উদ্দেশ্যে বললেন, “হে দেবদেবীগণ, যখন টিগাকরাল 
পাশাখেলায় তোমাদের আহ্বান করবে, তখন তোমরা সবাই জুয়ো- 
খেলা থেকে বিচ্ছিন বলে ঘোষণা করবে । খেলার নিয়ম অন্রসারে 
তখন তোমাদের কোন দায়িত্ব থাকবে না।” পরের রাত্রিতে জুয়াড়ী 
দেবতাদের আহ্বান জানালে তার সবাই চামুগ্ডার উপদেশমতো। 
ঘোষণা করল । তখন অন্য উপায় না দেখে টিগীকরাল প্রধান 
দেবতা মহাঁকাঁলকে ডাক দ্িল। কিন্তু জুয়াঁড়ীর ভয়ে তিনিও 
একই উত্তর দিলেন । এরপর জুয়াঁড়ী ভাবল যে মহাকালের শবণাপন 
হওয়া ছাড়া পথ নেই । সেদগণ্বৎ হয়ে দেবতার স্ব শুক করল, 
“হে মহাদেব, আপনার সেই মুতিকে প্রণাম --ষে মূত্তিতে দিগন্বর 
বেশে আপনি পাৰতীর সঙ্গে পাশায় আপনার বাহন ষাঁড়, পরণের 
বাঘছাল, মাথার অলংকার ও চন্দ্রকলা পণব্বরূপ স্থাপন কে 
পরাজিত হয়েছিলেন এবং মড়াঁর খুলির সাহায্যে লঙ্জ। নিবারণ 
করেছিলেন । প্রভু, আপনার কৃপাতেই দেবগণ সর্ব সম্পদের 
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অধিকারী, অথচ আপনি স্বয়ং সব্ত্যাগী। আমি অতি অধম, পাপী * 
আপনার যর্দি এত দয়া, তবে কেন আমায় বঞ্চনা করছেন £ 
শরণাগতকে কেন পায়ে ঠাই দিচ্ছেন না? আমি তে! আপনারই 
কিংকর ; গায়ে ছাই মাথি, আর মাটির পাত্রে উদর পুরণ করি । 
প্রভূ, যে মুখে আপনার স্তব করছি, সেই মুখে জুয়াড়ীদের সঙ্গে 
কেমন ক'রে আলাপ করব ? 

প্রশংসায় খুশী হয়ে মহাদেব বললেন, “বৎস, আমি তোমার উপর 
প্রসন্ন ; তুমি নিশ্চিন্ত মনে আমার মন্দিরে বাস কব । আমার কৃপায় 
ভোগ-বিলাসের সব উপকরণ জুটে যাবে । তারপর এক রাত্রিতে 
মহাঁকীলের মন্দিরসংলগ্ন সরোবরে একদল অপ্সরা সাঁন করতে এল । 
মন্দিরচত্বরে পরিধেয় বস্ত্রাদি বেখে ষখন তার। সবোৌবরের জলে ক্রীড়। 
করতে নামল, তখন মহাদেব জ্বয়াড়ীর কানে কানে বললেন, “বৎস, 
তুমি মপ্নবাদেব কাপওগুলি লুকিয়ে রাখ, যখন তারা সেগুলি ফেরৎ 
চাইবে তখন তুমি অপ্সবা কলাবতীকে দাবী করবে ।' জুয়াড়ী 
দেবতার আদেশ অন্ুসাবে কাজ করল এবং অপ্সরীগণ তাব প্রপ্তাবে 
সম্মত হোল । তাদেব মনে পড়ল অগ্সধা অলম্বষাবৰ কন্যা এই 
কলাবতীর উপব বিবক্ত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র তাকে মর্তবাসেব অভিশাপ 
দিয়েছিলেন ;ঃ তাই তাব ভাগ্যে এমন ঘটল । তাঁবপব মহাদেবেব 
কৃপায় জুয়াড়ীর জন্য এক রমণী প্রাসাদ গড়ে উঠল এবং অপ্নবা! 
কলাবতীর সঙ্গে সে আনন্দে দিন কাটাতে লাগল । 

কলাবতী দিনের বেলায় স্বর্গে গিয়ে দেবরাজের পরিচর্ষ। করত 
এবং রাত্রিতে জুয়াড়ীর সেবা করত । জুয়াড়ীর প্রেমে পরিতুষ্ট 
অপ্সরা একদিন তাঁকে বলল, “নাথ, ইক্দ্রের অভিশাপ আমার কাছে 
আশীবাদ ; তা না হলে তোমার সঙ্গ পেতাম না । প্রিয়তম, তোমার 
সঙ্গে এক গোপন পরামর্শ আছে । আগামীকাল দেবসভায় রস্ত।র 
বৃত্যপরীক্ষা হবে £ আমি সেখানে নিমন্ত্রিত। তাই এখানে ফিরতে 
সামান্য বিলম্ব হতে পারে ।, একথা শুনে জুয়াড়ী তার সঙ্গে যাওয়ার 
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জন্য জিদ ধরল । কলাবতী অনেক চেষ্টা করেও যখন তাকে নিবৃত্ত 
করতে পারল না তখন তার যাওয়াই স্থির হোল । 

পরদিন অপ্সরা কলাবতী যথাসময়ে ইন্দ্রের সভায় উপস্থিত | 
জুয়াঁড়ী টিগাীঁকরালও মাছির রূপ ধরে তার কাঁনের ছলের উপর বসে 
স্বর্গে হাজির হোল । রস্তার নাচের পর ছাঁগলের আঁকৃতিবিশিষ্ট 
স্বর্গের এক ভাড় বিবিধ কৌতুকনাচে সকলকে খুশী করল । তাকে 
দেখেই জুয়াড়ী চিনতে পারল, কারণ সে প্রতিরাত্রে উজ্জয়িনীতে 
মহাকালের মন্দিরে নাচ দেখায় । সভাশেষে সবাই আপন আপন 
আবাসে ফিরে এল । পরের দিন জুয়াড়ী উজ্জয়্িনীর পথে সেই 
ছাঁগমুখ ভাড়কে দেখেই বলল, “ওরে, তুই ইন্দ্রের সভায় নাচ দেখিয়ে 
যেমন সবাইকে হাসিয়েছিনলি এখানে সেই কৌতুকনাচ নাচতে? ।, 
কিন্তু ভাড় তার কথায় রাজী হোল না। জুয়ীড়ী তার উপর ক্রুদ্ধ 
হয়ে লাঠি দিয়ে তার মাথায় আঘাত করল । সে গিয়ে ইন্দ্রের কাছে 
নালিশ জানাল। ইন্দ্র ধ্যানযোগে সমস্ত ব্যাপার বুঝতে পারলেন ; 
কলাবতীর উপর ক্রুদ্ধ হয়ে পুনরায় অভিশাপ দিলেন ষে সে 
পৃথিবীতে নাগপুরের রাজা নরসিংহের দেবালয়ে পুতুল হয়ে শোভ। 
পাবে । কিন্ত তার মায়ের অনুরোধে অভিশাপ-নিবৃত্তির উপায়ও বলে 
দিলেন, “এ দেবালয় ভেঙ্গে সমভুমি হলে কলাবতী মুক্তি পাবে ।, 
কলা বতী জুয়াড়ীর কাছে এসে তার ছুঃখ্র কাহিনী জানাল । কিন্ত 
তার কাছে অলংকারগুলি গচ্ছিত রাখার পরই সে কাঠের পুতুলে 
পরিণত হোল । জুয়াড়ী আপন কৃতকর্মের অনুশোচনায় দগ্ধ হতে 
লাগল । 

তারপর জুয়াড়ী কয়েকদিনের মধ্যেই জটা, বাঘছাল, রুত্রাক্ষের 
মালা প্রভৃতি যোগাড় ক'রে সন্গ্যাসী সেজে সেই নাগপুরে পৌছাল । 
কলাবতীর গচ্ছিত অলংকারগুলি চারটি কলসীতে ভরে মন্দিরসংলগ্ন 
বাগানের চার কোণায় পুতে রাখল এবং এ বাগানে একখানি কুঁড়ে 


ঘর তৈরী ক'রে সন্গাসীর মতো! বাস করতে লাগল । কিছুদিনের 
১৯ 
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মধ্যেই সে সিদ্ধ তপন্থষিরপে এ অঞ্চলে খ্যাতি লাভ করল । তার 
কথা রাজার কানেও পৌছাল । একদিন রাঁজ। তাকে দেখতে এলেন ; 
বহ্ুক্ষণ কথাবার্তার পর সন্ধ্যাবেলা তিনি রাজধানীতে ফিরতে উদ্যত 
হয়েছেন, এমন সময় অদূরে শেয়ালের ভাক শোনা গেল । ধূত্ঠ সন্গ্যাসী 
তা শুনে হেসে উঠল । রাজ। হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে কৃত্রিম 
গাস্তীর্ষের সঙ্গে বলল, “মহারাজ, আমি শৃগাল-শীস্ত্র বহুযত্বে অধ্যয়ন 
করেছি, তাই তাঁদের ডাকের অর্থ বুঝি! এই নগরের পূর্বদিকে এক 
বাগান আছে, তার এক কোণে একটি রত্বভরা কলসী আছে । সেই 
সম্পদ গ্রহণ করার জন্য আমাকে আহ্বান করছে । কথা শুনে রাজ! 
কিস্মিত হলেন । সন্ন্যাসীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি সেই বাগানে গিয়ে 
মাটি খু'ড়িয়ে রত্ব-কলসী উদ্ধার করলেন । সন্যাসী তখন বলল, 
“মহারাজ আমার ধনসম্পদের প্রয়োজন নেই, এই কলসী আপনিই 
নিন ।' এইভাবে সন্য(সবেশী চতুর জুয়াড়ী নানান পশু-পক্ষীর ডাকের 
বিভিন্ন অর্থ ব্যাখ্যা ক'রে বাকী তিন ঘড়। ধন উদ্ধার ক'রে রাজাকে 
দান করলেন । রাজধানীতে ফিরে রাজা সবার কাছেই সন্গ্যাসীর 
বিশেষ এশংসা করতে লাগলেন ! অল্পকালের মধ্যেই তার বহু ভক্ত 
ও শিষ্য জুটে গেল | পুনরায় একদিন রাজপুরুষদের সঙ্গে নিয়ে রাজ 
তাঁর আশ্রমে এলেন এবং তার সঙ্গে মন্দিরে প্রবেশ করলেন । যখন 
তারা অভিশপ্তা অপ্সবা কলাবতীর পুতুলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, 
তখন সেই পুতুলের ছুচোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল । সবাই 
খুব অবাক হলেন। পুতুলের রোদন-বৃত্তীস্ত জিজ্ঞাসা করায় 
সন্ন্যাসী বিষঘ্রভাবে বলল, “মহারাজ, এ ব্যাপার ভয়ানক অশুভ! 
আপনার এই দেবমন্দির অশুভ লগ্নে স্থাপিত হয়েছে । আগামী 
তৃতীয় দিনে আপনার ভাগ্যে মহৎ অনিষ্টের সম্ভাবনা দেখছি । তাই 
আমার পরামর্শ এই দেবালয় ভেঙ্গে সমতল করুন এবং তারপর শুভ 
দিনক্ষণ দেখে পুনরায় নির্নাণ করুন 1, ভীত রাজ। তার পরামর্শ 
অনুসারে কাজ করলেন। কলাবতী অভিশাপ থেকে মুক্তি পেল 
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এবং উজ্জয়িনীতে ফিরে গেল । ধূর্ত জুয়ার্ডীও সন্গ্যাসীর বেশভৃষা 
পরিত্যাগ ক'রে উজ্জযিনীতে ফিরে এসে অপ্সরার সঙ্গে মিলিত হোল । 


গুহুসেন-দেবস্মিত। বৃত্তাস্ত 
[ কথাসরিৎসাগর ] 


বৎসরাঁজ উদয়নের মহিষী বাসবদত্তার অনুরোধে প্রিয় বয়স্ত বসস্তক 
বণিকৃকুলবধূ দেবস্মিতার পতিভক্তিপরায়ণতার এক কাহিনী বলতে 
শুরু করলেন 2 তাশ্রলিপ্ত নামে এক নগর ছিল। সেখানে ধনদত্ত 
নামে এক বিত্তশালী সওদাগর বাস করতেন ১ তিনি ছিলেন 
অপুত্রক। একদিন মান্ত ব্রাহ্মণদের ডেকে বণিক মনের ছুঃখ প্রকাশ 
করলে ব্রা্ষণেরা বললেন, “মহারাজ, এ তো কঠিন সমস্তা। নয় ; বৈদিক 
প্রক্রিয়ায় ধর্মীচরণ করলে হুক্ষর কাজও সুকর হয় । শীস্ত্রে বলে 
প্রাচনকালে জনৈক রাজার অস্তঃপুরে একশ পাঁচ মহিষী ছিলেন ; 
কিন্ত কারো সম্তানসম্ভতি ছিল না। ব্রাহ্মণদের দ্বারা পুত্রেষ্টি যজ্ঞ ক'রে 
রাজ এক পুত্র লাভ করলেন ; তার নাম রাখা হোল জন্ত। রাজপুত্র 
রাণীদের চোখের মণি হয়ে উঠল । একদিন তার উরুদেশে পিপীলিকা য় 
দংশন করলে সে ব্যাকুলভাবে চীৎকার শুরু করল । তাই শুনে রাজা 
ও রাণীর ভীষণ উদবিগ্ন হয়ে পড়লেন । কিছুক্ষণ পর রাজপুত্র শাস্ত 
হলে রাজা চিস্তা করলেন পুত্রহীনতাঁও যেমন ছুঃখের কারণ, তেমনি 
একপুত্র থাকাও অতীব ছঃখের হেতু । তিনি পুনরায় ব্রাহ্মণদের ডেকে 
এর প্রতিবিধান চাইলেন । পণগ্ডিতরা বললেন, “মহারাজ, এর 
একমাত্র উপায় আছে; আপনার পুত্রকে হত্যা ক'রে তার মাংস 
আন্ছতি দিয়ে যজ্ঞ করতে হবে এবং সেই যজ্ভীয় ধূমের গন্ধে আপনার 
মহিফীরা গর্ভবতী হবেন 1” ব্রাক্ষণদের উপদেশ অনুসারে কাজ করে 
রাজা প্রত্যেক রাণীর গর্ভে একটি ক'রে পুত্র লাভ করলেন। এই 
কাহিনী বর্ণনা! ক'রে ব্রাহ্গণরা বললেন, “ওহে সওদাগর, পুত্রেষ্টি যজ্ঞ 
করলে আপনিও সস্তান লাভ করবেন । 
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যথাবিধি হোম সম্পাদন ক'রে ধনদত্ত পুত্রের মুখ দর্শন 
করলেন । তার নাম রাখা হোল গুহসেন। কালন্রমে গুহসেন 
যৌবনে পদার্পণ করলেন ; ধনদত্ত পুত্রের জন্য একটি সুন্দরী কন্যা 
খুজতে লাগলেন । কিন্ত মনোমত পাত্রীর সন্ধান না পেষে তিনি 
পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে দূর দ্বীপে বাণিজ্য যাত্রা করলেন । সেই দ্বীপের 
ধনাঢ্য বণিক্‌ ধর্মগুপ্তের সুন্দরী কন্যা দেবস্মিতাকে দেখে ধনদত্ত তাঁকেই 
পুত্রবধূরূপে প্রীর্থনা করলেন ; কিন্তু তাত্্রলিপ্ত অনেক দূর এই কারণে 
দেবস্মিতার পিতা সম্মত হলেন না। এদিকে গুহসেনের বরূপগ্চণে 
আকৃষ্ট হয়ে বণিকৃকন্তা তার প্রেমে পড়লেন । গভীর রাত্রিতে 
সথীর সাহায্যে তিনি পিত্রীলয় ছেড়ে গুহসেনের বাণিজ্যপোতে 
উপস্থিত হলে পূর্বনির্ধারিত ব্যবস্থা অনুসারে তার! সকলে তাত্রলিপ্তের 
দিকে রওনা হলেন । স্বদেশে পৌছানোর পর ধনদত্ত গুহসেন ও 
দেবস্মিতার বিবাহ সম্পাদন করলেন । ছুজনে ছজনার প্রতি গভীর- 
ভাবে আকৃষ্ট হলেন । 

কিছুদিন পর ধনদত্তের মৃত্যু হোল । গুহসেনের বন্ধুরা পরামর্শ 
দিলেন কটাহদ্বীপে বাণিজ্যযাত্রার জন্য । কিন্তু দেবস্মিতা সম্মত 
হলেন না। কিংকতব্যবিমূঢ় হয়ে গুহসেন দেবতার অনুমতির আশায় 
অনাহারে তপস্যা শুর করলেন | দেবস্সিতাও স্বামীর সঙ্গে যোগ 
দিলেন । উভয়ের তপস্তায় সন্ভষ্ট হয়ে দেবতা স্বপঘ্ে দেখ! দিয়ে 
বললেন, “তোমাদের ছুজনার হাতে ছুটি পদ্মফুল দান করলাম । 
পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকার সময় যদি একজন অসদাচরণ কর, তবে অন্টের 
হাতের পদ্মটি মুদিত হয়ে যাবে । দেবতার ফুল হাতে নিয়ে গুহসেন 
কটাহদ্বীপে যাত্রা করলেন । সেখানে কিছুদিন অবস্থানের পর বনু 
মূল্যবান রত্বের লেনদেন হোল । বণিকের হাতে সদাবিকশিত পদ্মুটি 
দেখে অন্ত বণিকের। কৌতুহলবশে তাকে গৃহে নিমন্ত্রণ ক'রে অতিরিক্ত 
মগ্কপান করিয়ে মত্ত অবস্থায় পদ্মের রহস্য জেনে নিল। তারপর 
চারজন ধৃত বণিক্পুত্র স্থির করল তাঞ্রলিপ্তে গিয়ে গুহসেনের 
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বাড়াতে হাজির হয়ে যে কোন উপায়ে সুন্দরী দেবস্মিতাকে ভোগ 
করবে । 

কয়েকদিনের মধ্যেই সেই বণিক্পুত্রের। তাঁঅলিপ্তে উপস্থিত হয়ে 
নিভূতে বসে তাঁদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্ঠ নানা উপায় চিস্তা করছিল । 
সেই সময় যোঁগ-করগ্ডিকা নামে জৈনমন্দিরবাসিনী এক সন্গ্যাসিনী 
বাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন । ধূর্ত বণিকেরা তাকে বলল, “দেবী, আপনি 
মহীয়সী + যদি আমাদের উদ্দেন্ত সাধন করতে পারেন, তাহলে অনেক 
ধনসম্পদ পুরস্কাব পাবেন | সন্্যাসিনী বললেন, “আমি অর্থের 
প্রত্যাশা করি নী। তবে তোমরা যদি কোন স্ীলোককে বশীভূত 
করতে চাও, আমি তোমাদের সাহায্য করব । সিদ্ধিকরী নামে 
আমার শিষ্যা আছে» আমি তার সাহায্যে অনেক ধনসম্পদ অর্জন 
করেছি ।” ধূর্তেরা জিজ্ঞাসা করল, “কেমন ক'রে তা সম্ভব হোল? 
সন্স্যাসিনী বলতে শুরু করলেন, “একবার উত্তরীপথের এক বণিক এই 
দেশে এসে বসবাস শুরু করে । আমার শিষ্যা সিদ্ধিকরী দাসী সেজে 
তার বাড়ীতে পরিচারিকার কাজ নেয় । কিছুদিনের মধ্যে সে বণিকের 
কাছে অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন হয়ে উঠল । একদিন সুযোগ বুঝে সে 
বণিকের গুহে সঞ্চিত সোনাদানা নিয়ে ভোরবেলায় চম্পট দ্িল। 
রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে এক ডোম তাকে দেখে সন্দেহ ক'রে পিছু 
নিল। ধুত্তা সিদ্ধিকরী ডোমের মনোভাব বুঝতে পারল । কিছুর 
যাবার পর সে এক পিঁপুলগাছের তলায় এসে দাড়াল। ভোমও 
কাছাকাছি এসে তার ঢোল মাটিতে নামিয়ে বিশ্রামের ছল করতে 
লাগল । তখন সিদ্ধিকরী তার কাছে গিয়ে করুণভাবে বলল, “দেখুন, 
আমি আজ স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে আত্মহত্য। করব বলে এখানে 
এসেছি । আপনি যদি এই গাছের ডালে একটা ফাস বেঁধে দিয়ে 
আমাকে সাহায্য করেন, তাহলে খুব ভাল হয়” ডোম ভাবল, “এই 
স্রীলোকটি যখন আত্মহত্যা করতে চাইছে, তখন একে বধ করার কি 
প্রয়োজন 1 তারপর সে সিদ্ধিকরীর কথা মত কাজ করল । এবার 
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সিদ্ধিকরী কাদতে কাদতে চগ্ালকে বলল, “আমি অতি মূর্খ 
কিভাবে গলায় ফাস লাগাতে হয় জানি না। আপনি দয়া করে 
একবার দেখিয়ে দিন” মূর্খ ভোম তার কথায় সহজেই বিশ্বাস ক'রে 
ঢোলটি মাটিতে নামিয়ে তার উপর ্ীড়িয়ে যেই গলায় ফাস 
লাগিয়েছে, তত্ক্ষণাৎ সিদ্ধিকরী লাথি মেরে ঢোল সরিষে দিল এবং 
ডোম গলায় ফাস আটকে মারা গেল। 

এদিকে সেই বণিক্‌ গৃহভূত্যকে সঙ্গে নিযে দাসীর খোজে বেরিয়ে 
পড়েছেন । নানান জিজ্ঞাসাবাদের পর তার সেই স্থানে উপস্থিত 
হলেন । সিদ্ধিকরী দূর থেকে তাদের দেখে বহু পুর্বেই সেই পি'পুল- 
গাছে উঠে পাতার আড়ালে লুকিয়ে পড়ল । তারপর গাছের নীচে 
ঝুলস্ত মৃতদেহ দেখে বণিক ভয়ে সে স্থান ত্যাগ করতে চাইলেন । 
কিন্তু তার ভূত্যটি ছিল অত্যন্ত সাহসী ; সে প্রভূকে অপেক্ষা করতে 
বলে বৃক্ষে আরোহণ ক'রে দালীকে খুজতে লাগল এবং কিছুক্ষণ পর 
তাকে দেখতে পেল । সিদ্ধিকরী ইঙ্গিতে তাকে চুপ করতে বলে 
অতি সম্তর্পণে তার কাছে এসে কানে কানে বলল, “ওগো যুবক, 
আমি প্রথমদিন থেকেই মনে মনে তোমার প্রতি আসক্ত ছিলাম । 
বণিকের যে ধনসম্পদ চুরি করেছিঃ তাঁর সব গ্রহণ করে আমার সঙ্গে 
সংসার কর। এই বলে সিদ্ধিকরী ভূৃত্যকে চুম্বন ও আলিঙ্গন 
করতে লাগল । হঠাৎ সে দাত দিয়ে ভূত্যের জিহ্বার অগ্রভাগ কেটে 
ফেলল । তার মুখ থেকে অজত্্র ধারায় রক্ত পড়তে লাগল । যন্ত্রণায় 
কাতর হয়ে ভৃত্য তৎক্ষণাৎ বৃক্ষ থেকে নীচে পতিত হোল । সমস্ত 
ব্যাপারটিকে ভৌতিক কাণ্ড ভেবে বণিক ভয়ে সেই স্থান ত্যাগ 
করলেন। অতঃপর ধূর্তী সিদ্ধিকরী বৃক্ষ থেকে অবতরণ ক'রে স্বগৃহে 
প্রস্থান করল |” 

উক্ত কাহিনী বর্ণনার পর সন্গ্যাসিনী আপন শিষ্যা এ সিদ্ধিকরীর 
সঙ্গে বণিক্পুত্রদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারা জানাল, “এই 
নগরের প্রবাসী বণিক গুহসেনের পত্রী দেবম্মিতা আমাদের 
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অভিলধিতা। । তারপর সন্্যাসিনী নিজ গৃহে তাদের বসবাস ও 
ভোজনের ব্যবস্থা করে দিলেন । পরদিন ছুষ্টা সন্নাসিনী শিষ্যা 
সিদ্ধিকরীকে সঙ্গে নিয়ে দেবস্মিতার গুহে উপস্থিত হলেন । গৃহদ্বারে 
এক প্রসভুভক্ত কুকুব বাঁধা ছিল; মে তাদের দেখে চীৎকার শুরু 
করল । দেবন্মিতা দাসীর সাহায্যে উভয়কে গৃহাভান্তরে নিয়ে 
এলেন । সন্গযাসিনী তাকে আশীবাদ ক'রে বললেন, “মা, অনেকদিন 
থেকে তোমাকে দেখার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আজ স্বপ্নে দেখলাম ভূমি 
অত্যন্ত ছঃখিনী ; তাই সাক্ষাতের জন্য এসেছি । তোমার স্বামী 
বিদেশে, এদিকে তোমার বরূপফৌবন বৃথা নষ্ট হতে চলেছে ।, এরূপ 
নানা উপদেশ দিয়ে কিছুট। সময় সেখানে অতিবাহিত করে ঘরে 
ফরে এলেন । পরদিন সন্গ্যাসিনী তীব্র মরিচযুক্ত একখণ্ড মাংস 
হাতে নিয়ে বণিক্পত্বীর দ্বারে উপস্থিত হয়ে গৃহপালিত কুকুরটিকে 
সেই মাংসের দ্বারা বশীভূত ক'রে চোখের জল ফেলতে ফেলতে 
অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন । এদিকে কিছুক্ষণের মধ্যে কুকুরের চোখ 
ও নাক থেকে জল গড়াতে লাগল । সন্যাসিনীকে কাদতে দেখে 
দেবস্মিতা তার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, “তোমার দরজায় 
ক্রন্দনরত কুকুরটিকে দেখে আমিও তার ছুঃখে না কেদে পারছি না ।, 
কুকুরকে তদবস্থায় দেখে দেবস্মিতা জিজ্ভাসা করলেন, “এ কেমন 
ব্যাপার ? সন্স্যাসিনী বললেন, “দেখ বাছা, আগের জন্মে এ কুকুর 
এবং আমি এক ব্রাহ্মণের স্ত্রী হয়ে জন্ম নিই । রাজকার্ধ পালনের 
জন্য আমাদের স্বামী প্রায়ই বাড়ীর বাইরে কাটাতেন | সেই সুযোগে 
আমি স্বেচ্ছামত পরপুরুষ ভোগ করতাম ; এক দিনের জন্যও 
নিজেকে বঞ্চনা করি নি। আর আমার সপত্বী সতীত্বের আদর্শ 
নিয়ে একনিষ্ঠ জীবন কাটাত। তাই আমি পুণ্যবলে এই জন্মেও 
মানবী হয়েছি, কিন্ত আমার সপত্বী কুকুর হয়ে জন্মাল। তা হলে 
কি হয়, ও কিন্তু আমাকে দেখেই পূর্ব জন্মের ঘটন। স্মরণ করতে 
পেরেছে * তাই ছঃখে কাঁদছে ।' 
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দেবস্মিতা অতিশয় বুদ্ধিমতী ; তার বুঝতে বাকী রইল না যে 
সমস্তই এই ধূর্ত সন্গ্যাসিনীর ছলনামাত্র। ছলনার আশ্রয় নিয়ে 
দেবস্মিতাঁও শীস্তচিত্তে উত্তর দিলেন, “দেবী, আমি এতকাল পধ্যস্ত 
এমন ধর্মকথা শুনি নি; আপনি কোন জুন্দর যুবকের সঙ্গে আমার 
পরিচয় করিয়ে দিন ।” সন্গ্যাসিনী খুশীমনে তার কাছে বণিক্পুত্রদের 
আগমনের উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করলেন এবং সেই রাত্রিতে তার বাড়ীতে 
পৌছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন। এই অবসরে দেবস্মিত' 
নিঃশক্কচিত্তে তাঁর দাসীকে বললেন, “দেখ, কয়েকজন বিদেশী বণিক- 
সম্তাঁন অসদভিপ্রীয়ে আমার গৃহে আসছে এবং এ ছুষ্টা তাপসী হয়েছে 
তাদের সহযোগী । তুই শীগ্গির ধুতরামেশানো মদ আর কামারের 
দোকান থেকে কুকুরের পায়ের ছাপ দেওয়া একখগ্ড লোহা। নিয়ে 
আয়।' তার কথামতো! সমস্ত কাঁজ সেরে দাসী স্বয়ং দেবস্মিতার বূপ 
ধরে বণিক্‌্পুত্রদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল । সন্াঁসিনী বণিক- 
পুত্রদের একজনকে তার শিষ্যার বেশে সাজিয়ে সন্ধ্যাবেলায় দেবস্মিতাঁর 
গৃহে পৌছে দিলেন । দেবস্মসিতাঁর বেশে সজ্জিত দাসী শয়নকক্ষে 
উপস্থিত বণিক্‌পুত্রকে বিষাক্ত মগ্য পান করাল । ফলে অল্স সময়ের 
মধ্যেই সে মাতাল ও সংজ্ঞাহীন হয়ে গেল; তারপর দাসী তার 
দেহের সমস্ত অলংকার ও পোষাক কেড়ে নিয়ে কপালে সেই গরম 
লোহার ছাপ দিয়ে ভৃত্যদের হাতে তাকে সমর্পণ করল। ভূৃত্যর 
তাকে অঞ্ধকারের মধ্যে বহে নিয়ে এক বিষ্ভাপুর্ণ গর্তে নিক্ষেপ করল । 
পরদিন সকালবেল! মদের নেশ। কাটলে সেই বণিক্পুত্র লঙ্জায় 
অপমানে পুর্বরাত্রির সমস্ত ঘটনা গোপন ক'রে স্লীনাদির পর বন্ধুদের 
কাছে ফিরে এল এবং সকলকে জানাল যে রাত্রিবেল? গৃহে ফেরার 
সময় একদল চোরের হাতে পড়ে সে সবস্বাস্ত হয়েছে । কপালের 
পোড়া দাগ ঢাকা দেওয়ার জন্য সে মাথায় একখভ্ কাপড় বেঁধে ভাণ 
করল যে রাত্রিজাগরণ ও মদ্যপানের ফলে ভীষণ মাথাব্যথার জন্যে 
মাথা বেঁধে রেখেছে । দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বণিক্পুত্রও পরবর্তী 
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তিন রাত্রিতে দেবস্মিতার বাড়ীতে যাওয়ার পর একই বিপর্ষয়ে পড়ল 
এবং মিথ্যা কথ। বলে সব ব্যাপার গোপন রাখল । এইভাবে বিদেশী 
বণিকৃপুত্রেরা ধনসম্পদ্‌ হারিয়ে অশেষ ছুর্গতি লাভ করল এবং ধুর্তা 
সন্ন্যাসিনীব গৃহ ছেড়ে দেশে ফিবে গেল । 

পরদিন সন্গ্যাসিনী মহা আনন্দে শিষ্যা সিদ্ধিকরীকে সঙ্গে নিয়ে 
দেবস্মিতাঁকে অভিনন্দন জানাতে তার বাড়ীতে হাজির হলেন । 
দেবস্মিতা উভয়কে সাদর সম্ভীষণ জানিয়ে সেই ধুতরামিশ্রিত মদ্ 
পান করিয়ে অচেতন অবস্থায় তাদের নাক ও কান কেটে নগরের 
বাইরে বিতাড়িত করলেন এবং সমস্ত ঘটনা সবসাঁধারণের কাছে 
প্রকাশ ক'রে দিলেন । তারপর সকলে আশঙ্কা করতে লাগল যে 
ধী পাঁপিষ্ঠ বণিকপুত্রেরা স্বদেশে ফিরে দেবস্মিতার স্বামীর অনিষ্ট 
আচরণ করতে পারে । অতঃপর দেবম্মিত। তাঁর চারজন পরিচারিকাকে 
পুরুষেব বেশে সজ্জিত ক'রে স্বয়ং পুরুষের বেশ ধরে কটাহছ্বীপে 
উপস্থিত হলেন । দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর তিনি স্বামীর সাক্ষাৎ পেলেন, 
কিন্তু তার কাছেও আপন পরিচয় প্রকীশ করলেন না। সেই দ্বীপের 
রাজার কাছে তিনি অভিযে!গ করলেন যে কটাহদ্বীপের অধিবাসী- 
রূপে পরিচিত চার ব্যক্তি তার গুহে ভৃত্যের কাঁজে নিযুক্ত হয়েছিল ; 
কিন্ত কষেকদিন পর তার। বন্ুমূল্য দ্রব্যাদি অপহরণ ক'রে পলায়ন 
করে। অভিযোগ শুনে রাজা দেশের সমস্ত প্রজাদের বিচার 
সভায় ডেকে দেবস্মিতাকে বললেন সেই চার ভৃত্যকে চিনে নিতে। 
বণিক্পুত্রদের কপালে পোড়া দাগ থাকায় দেবস্মিতার পক্ষে খুজে 
নিতে কোন অনুবিধাই হোল না। কিন্তু অন্য সকলেই বল।বলি 
করতে লাগল এ চার জনই ধনীর সম্তান ; তারা কেন ভূত্যের কাজ 
গ্রহণ করবে । তখন দেবস্মিতা সকলের সমক্ষে পুরাপর কাহিনী বর্ণন। 
করলেন । রাজা অপরাধীদের কারাগারে নিক্ষেপ করলেন ৷ দেবস্মিতা 
স্বামী গুহসেনের সঙ্গে মিলিত হয়ে বিজয়গবে দেশে ফিরলেন । 
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রূপিণিকা নামে গণিকার বৃত্তীষ্ত 
[ কথাসরিৎসাগর ] 


ব্রাহ্মণবেশী বসস্তক রাজকুমারী বসস্তসেনার মনোরঞ্জনের জন্ত হাস্য- 
রসের এক বিচিত্র কাহিনী শোনালেন 2 এই ভারতবর্ষে কৃষ্ণের 
জন্মভূমি মথুরা নীমে এক নগরী আছে । সেখানে রূপিণিকা নামে এক 
গণিক বাস করত । বুদ্ধা কুটরনী মকরদংষ্রা ছিল তার মাতা । 
গণিকার রূপেগুণে আকৃষ্ট হয়ে যে সব যুবকের তার কাছে আসত, 
তাদের চোখে সেই কুট্টনী ছিল বিষের মতো । একদিন বূপিণিক! 
মন্দিরে পুজ1 দিতে গিয়ে এক সুন্দর তরুণকে দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট 
হোল । কুট্রনীর সমস্ত আবেদন-নিবেদন এবং ভীতি-প্রদর্শনও তার 
কাছে নিক্ষল হোল । সে মনে মনে একমাত্র সেই যুবককেই ভজনা। 
করতে লাগল । একদিন সে তার প্রেমিক পুরুষকে ঘরে আনার 
জন্য দাসীকে আদেশ করল । পরিচারিক? গিয়ে যুবকের কাছে 
গণিকার আহ্বান জানাল । কিছুক্ষণ চিস্তা ক'রে যুবক বললেন, 
“আমি ব্রা্ষণসস্তান, নাম লৌহজজ্ৰ । আমি তো নির্ধন ; ধনিকেরাই 
গণিকার গৃহে যাওয়ার উপযুক্ত |” দাসী উত্তর দিল, “আমার স্বামিনী 
আপনার ধনসম্পদের আশা করেন নাঃ আপনার উপর তার 
ভালোবাসা অকৃত্রিম । একথা শুনে ব্রাঙ্গণ যুবক রাজী হলেন। 
পরিচারিকার মুখে প্রেমিকের গৃহাগমন সংবাদ শুনে গণিকা তার 
আশায় গৃহছারে উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল । অল্পক্ষণ পরে 
ব্রাহ্মণ লৌহজংঘ যথানির্দিষ্ট সময়ে গণিকার গৃহে উপস্থিত হলেন । 
বৃদ্ধা কুট্রনী তাকে দেখে অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, “এ আবার কে 
এল 1 এদিকে রূপিণিকা' প্রণয়ীকে দেখে অতি প্রসন্নমনে স্বাগত 
জানাল । প্রিয়তমের ক্চলগ্লা গণিকা আপন সৌভাগ্য ধন্য হোল । 

তারপর থেকে বূপিণিক অন্য পুরুষের সঙ্গে দেখাশুনা বন্ধ ক'রে 
লৌহজজ্বের সান্সিধ্যে আনন্দে কাল কাটাতে লাগল । এদিকে তার 
এ রীতিনীতি দেখে মথুরার সব গণিকাদের শিক্ষয়িত্রী তার ম। কুট্রনী 


কথাসহিত্য ২৯৯ 


মকরদখট্্রী গভীর ছুঃখে নিজের মেয়েকে একান্তে উপদেশ দিতে 
লাগল, “ওলো মেয়ে, তুই কিন নির্ধন পুরুষের প্রেমে মজে গেলি ? 
মহৎ লোকেরা শবদেহ স্পর্শ করতে কুন্টিত হন না; কিন্তু বেশ্যার! 
ধনহীন পুরুষকে স্পর্শ করে না। কোথায় ভালোমানুষের প্রেম, 
আর কোথায় গণিকার ভালোলাগা ! বারবধূব অনুরাগ এবং সন্ধ্যার 
আলোকরাগ-_ছইই সমান । বেশ্টারা নটটার মতো অর্থের লোভে 
কৃত্রিম প্রেমের অভিনয় করে । তুই দরিত্র ব্রান্মণকে পরিত্যাগ কর্‌, 
এভাবে নিজেকে নষ্ট করিস্‌ ন1।, কুট্টনীমাতার একথা শুনে রূপিণিকা। 
উত্তর দিল, “মা, তুমি আমাকে আর এমন উপদেশ দিও না। ব্রাহ্গণ- 
কুমার আমার জীবনের অপেক্ষাও প্রিয় । আমার তো ধনসম্পদের 
অভাব নেই; তাহলে পুরুষসঙ্গের কি প্রয়োজন £” তাই শুনে 
মকরদংপ্রী সেই ব্রাক্গণকে বিতাড়িত করার উপায় চিস্তা করতে 
লাগল । একদিন পথে এক পরিচিত রাঁজকুমারে সঙ্গে তার দেখা । 
তার সঙ্গে দেহরক্ষী সশন্ত্র রাজপুরুবরাঁও ছিল । কুট্রনী রাজকুমারকে 
ডেকে হুঃখের ঘটনা শোনাল, “রাজপুত্র, এক নির্ধন লম্পট এসে 
আমার বাড়ীতে আড্ডা দিচ্ছে । আপনি সত্বর ওকে বিতাড়িত 
করুন, আর আমার মেয়েটিকে বাঁচান |” কুট্রনীর কথায় রাজী হয়ে 
রাজপুত্র তৎক্ষণাৎ রক্ষীদের সঙে নিয়ে রূপিণিকাঁর গৃহে উপস্থিত 
হলেন । কিস্তু সেই সময় বরূপিণিক ও লৌহজংঘ ছুজনেই বাড়ীর 
বাইরে ছিল। প্রত্যাবর্তনকালে ব্রাহ্মণ রাজপুত্রের রক্ষীদের হাতে 
আক্রান্ত হলেন । কিন্তু কোন উপায়ে পলায়ন করলেন। ইতিমধ্যে 
রূপিণিক মন্দিরে দেবদর্শন সেরে ঘরে ফিরে আনুপুবিক ঘটনা শুনে 
ক্ষোভে দুঃখে গৃহত্যাগ করল এবং প্রণয়ী ব্রাহ্মণের সন্ধানে ঘুরতে 
লাগল । 

লৌহজংঘ ক্রোধে অপমানে ও লজ্জায় তীর্থক্ষেত্রে গিয়ে 
আত্মহত্যার সংকলন ক'রে মুর! ত্যাগ করলেন। বনের মধ্যে যেতে 
যেতে ক্লান্ত ব্রাহ্গণ দেখলেন অদূরে এক প্রকাণ্ড হস্তিশব। শৃগাল 


৩০০ ভারতীয়-সাহিত্য-রত্-সংকলন 


কুক্ধুর সেই দেহের অভ্যস্তরভাগ নিঃশেষে ভক্ষণ করেছিল । পরিশ্রাস্ত 
লৌহজংঘ বিশ্রামের জন্ত হস্তিশবের মধ্যে প্রবেশ ক'রে অন্নকালের 
মধ্যেই নিদ্্রিত হয়ে পড়লেন । 

ক্ষণকাল পরে চতুর্দিকের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠল এবং 
মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হোল । প্রবল বৃষ্টিতে সেই হস্তিশব নদীর 
ক্ৌতে বাহিত হয়ে সমুদ্রের মধ্যে উপনীত হোল । সাগরের জলে 
ভাসমান সেই বস্তটিকে আমিষ ভেবে এক প্রকাণ্ড গরুড পক্ষী ঠোঁটে 
ক;রে সেটিকে নিয়ে তীরে এসে তার চামড়। ভেদ ক'রে ফেলল ; কিন্ত 
তার মধ্যে একজন মানুষকে দেখে গরুড় ভয় পেয়ে পলায়ন করল । 
হস্তিশব থেকে বেরিয়ে এসে ব্রাহ্মণ লৌহজংঘ সমুদ্রতীরে নিজেকে 
দেখে অবাক হলেন । ইতিমধ্যে ছুই রাক্ষস তাকে দেখে সিংহলরাজ 
বিভীষণের কাছে সেই সংবাদ জ্ঞাপন করল । রামচজ্দের হাতে 
রাক্ষসরাজ রাবণের পরাজয়ের পর থেকে রাক্ষসরা মন্ুষ্যজাতিকে 
ভীষণ ভয় করত । তাই বিভীষণের দূত গিয়ে লৌহজংঘকে বলল, 
প্রভু, আমাদের রাজবাটীতে আগমন ক'রে রাক্ষসকুলকে ধন্ত করুন | 
লৌহজংঘ তার সঙ্গে লঙ্কায় প্রবেশ করলেন । পুরীমধ্যে সুবর্ণময় 
প্রাসাদ ও অট্রালিক]র সৌন্দর্যে তিনি ুপ্ধ হলেন। অবশেষে রাঁজ। 
বিভীষণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হোল ; তিনি ত্রাহ্গণকে জিজ্ঞাসা করলেন, 
“প্রভু, আপনি কে ? কি কারণে আমার রাজ্যে আগমন ? লঙ্কা 
রাজের আতিথ্যে 'গ্রীত হয়ে চতুর ব্রাহ্গণ লৌহজংঘ তাকে আশীবাদ 
ক'রে ছলনার আশ্রয় নিয়ে নিজের মিথ্যা পরিচয় জানালেন, “আমি 
এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ । আপন ছুঃখ দূর করার জন্য ভগবান নারাঁয়ণের 
মন্দিরে অনাহারে তপস্তা শুরু করলাম । একদিন স্বয়ং নারায়ণ 
আমাকে স্বপ্পে দেখা দিয়ে বললেন--ওহে লৌহজংঘ, লঙ্কার রাজা 
বিভীষণ আমার পরম বন্ধু । তুমি তার কাছে যাঁও, অনেক ধনসম্পদ 
লাভ হবে । তারপর যখন ঘুম ভাঁঙল, তখন দেখলাম সমুদ্রের তীরে 
শুয়ে আছি । পরে কি ঘটেছে আমি জানি না।, 


কথাসাহিত্য 


৩০১ 


ধৃত্ত ব্রাহ্মণের কথা শুনে সরলহাদর বিভীষণ ভাবলেন, এ ব্যক্তি 
নিশ্চয় অতি মহাঁন্। তাছাড়। সাধারণ মানুষের পক্ষে লঙ্কায় 
পৌছানো অসাধ্য কাজ । ন্তুতরাং তিনি ব্রাহ্ষণকে অনুরোধ 
জানালেন, আপনি -আমার রাজ্যে কয়েকদিন অপেক্ষা করুন ; 
আপনাকে বহু ধনসম্পন্ত্ি উপহার দেব ।” তারপর বিভীষণ স্ুমের 
পর্বত থেকে এক বিশাল গরুড়পক্ষীকে ধরে এনে লৌহজংঘকে বললেন 
“আপনি এই পাখীটিকে বশে আনুন, এব পৃষ্ঠে আরোহণ করেই 
মথুরায় ফিরে যেতে পারবেন ॥ চতুর ব্রাহ্মণ রাক্ষসের আতিথ্যে 
মহাস্থথে কাল কাটাতে লাগলেন । 

কিছুকাল পরে বিভীষণ মথুরাঁগামী ব্রাক্গণকে অনেক ধনরত্ব 
দান করলেন এবং সেই সঙ্গে ভগবান বিষ্ণুর জন্য নিমিত সুবর্ণমষ 
শঙ্খ-চক্র-গদা-পন্ম উপহার দিলেন । সব কিছু সঙ্গে নিয়ে লৌহজংঘ 
গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করলেন এবং যথাসময়ে মথুবায় উপস্থিত 
হলেন । ঘেখানে কয়েকটি রত্বু বিক্রী ক'রে রাজার কাছ থেকে 
মূল্যবান বস্ত্র ও গন্ধদ্রব্যাদি ক্রয় করলেন । একদিন তিনি মনোরম 
বেশবাসে সজ্জিত হয়ে শঙ্খ-চক্র-গদা-পন্ম ধারণ ক'রে সেই গরুডে 
আরোহণ করলেন এবং সন্ধ্যাবেলা মথুরার গণিক1 রূপিণিকার 
গৃহে পৌছালেন । গণিক। তাকে দেখে সাক্ষাৎ বিষণ ভেবে প্রণাম 
জানাল । লৌহজংঘ বললেন, “আমি সাক্ষাৎ বিষণ ; তোমাকে উদ্ধারের 
জন্ত এসেছি । বূপিণিকা সহজে তাঁকে বিশ্বাস ক'বে বলল, প্রভু 
এ তো আপনর অশেষ কৃপা ।” ব্রান্গণ গণিকার প্রমোদ কক্ষে 
আমোদ আহ্লাদে রাত্রিবাস করলেন এবং শেষ রাত্রিতে গরুড়ে 
আরোহণ ক'রে প্রস্থান করলেন । প্রাতঃকালে রূপিণিক আনন্দে 
আহার হয়ে ভাবতে লাগল, “আমি তো ব্বয়ং লক্ষী হয়ে 
গেছি ; স্বর্গলাভের আর দেরী নেই! তাহলে আজ থেকে অন্য 
পুরুষের সংসর্গ করব না এবং বাড়ীর বাইরেও যাবো না।, এদিকে 
তার মা:মেয়ের এই অবস্থা দেখে যথার্থ কারণ জিজ্ঞাস। করায় 


৩০২ ভারতীয়-সাহিত্য-রত্ব-সংকলন 


গণিকা পূর্বরাত্রির সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করল । বৃদ্ধা কুট্রনী তাঁর 
কথা বিশ্বাস করতে পারল না। কিন্তু সেই রাত্রিতে লৌহজংঘ- 
রূগী বিষ্ণকে ত্বচক্ষে দেখে সে অভিভূত হয়ে গেল এবং পরদিন 
সকালে কন্ঠাকে বলল, “নারায়ণের কৃপায় তুই তো। দেবতা বনে 
গেছিস্। আমি তোর মা; আমাকে একটু কৃপা কর্‌। বিষ্ণকে 
বলে আমার একটা ব্যবস্থা ক'রে দে, যার ফলে এই বুড়ো বয়সে 
সশরীরে স্বর্গে যেতে পারি ॥” বূপিণিক। মায়ের আবদার যথাস্থানে 
পেশ করল । ধূর্ত লৌহজংঘ বললেন, “তোমার মাতা অতি পাপিনী । 
তাঁর এঁ রূপে স্বর্গে যাওয়া অসম্ভব । তবে হা, একাদশীর দিন সমস্ত 
ভক্তদের জন্য স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত থাকে । সেদিন প্রথমে শিবের ভক্তরা 
প্রবেশের স্বযোগ পায় । সুতরাং তোমার মা যদি এদিন ক্ষুর দ্বার! 
মস্তক মুণ্ডন ক'রে দেহের একভাগ কাজলে ও অন্তভাগ সিদূরে লিপ্ত 
ক'রে বিবস্ত্র অবস্থায় শিবের ভক্তরূপে অপেক্ষা করতে পারে, তাহলে 
আমি তাকে ত্বর্গে পৌছে দিতে পারি |” বূপিণিকার কথা অন্ুসারে 
তার মা সেইমত সাজসজ্জা ক'রে বিষ্ণুর জন্য অপেক্ষ। করতে লাগল । 
ব্রাহ্ষণ লৌহজংঘ সেই রাত্রিতে গণিকার সঙ্গে প্রেমলীলা সমাপন 
ক'রে বিকটবেশ। কুট্টনীকে গরুড়ে চড়িয়ে প্রস্থান করলেন। কিছুদূর 
যাবার পর মন্দিরের উপর এক পাথরের চাতালে রূপিণিকাঁর মাকে 
বেঁধে রেখে বললেন, তুমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর; আমি শিবের 
অনুমতি নিয়ে ফিরে আনি ।' এই বলে কিছুদূর গিয়ে আকাশ থেকে 
চীৎকার করতে লাগলেন, “ওহে মথুরাবাসীরা শোন, আজ সর্বসংহারিণী 
মহামারী তোমাদের উপর পতিত হবে । তাই সবাই একসঙ্গে 
ভগবানের ভজনা কর। এই বলে লৌহজংঘ গরুড় থেকে নেমে 
মন্দির প্রাঙ্গণে সমবেত অগণিত জনতার ভীড়ে মিশে গেলেন । এদিকে 
বৃদ্ধা কুট্টনী পাথরের উপর সেই অবস্থায় অপেক্ষা করতে করতে 
ভাবল, “ভগবান তো! এখনো এলেন না, তাহলে কি আমার তর্গে 
যাওয়া হোল না!” অবশেষে পতনের ভয়ে সে চীৎকার করতে লাগল, 
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“হে ভগবান, আমি যে পড়ে মারা যাব; আমায় বাঁচান? 
প্রাতঃকালে মথুরাবাসীরা গণিকামাতা মকরদখ্ট্রীকে দেখেই চিনতে 
পারল এবং চারিদিকে হাসির রোল উঠল । সবার সঙ্গে মজা 
দেখার জন্য রূপিণিকাও উপস্থিত হয়েছিল; কিন্ত মায়ের এ করুণ 
পরিণতি দেখে লজ্জায় হুঃখে ভেঙ্গে পড়লে ও সে কোন উপায়ে মাকে 
নীচে নামানোর ব্যবস্থা করল। নাগরিকদের কেউ কেউ বলল, 
“ী বুড়ী মাগী অনেক লোককে ঠকিয়েছে, এতদিনে যোগ্য শাস্তি 
পেল । অবশেষে লৌহজংঘ সকলের কাছে পুবাঁপর ঘটন৷ প্রকাশ 
করলেন । নগরের রাজা খুশী হয়ে ব্রাহ্মণকে পষ্টবন্ধের মর্যাদা দিলেন 
এবং রূপিণিকাকে গণিকা বৃত্তি থেকে মুক্ত করলেন । 


শ্রীমতী 


[ অবদান-শতকের এই আখ্যানে তথাগত বুদ্ধের প্রতি শ্রীমতীর ভক্তি 
ও আত্মত্যাগের এক করুণ কাহিনী বণিত। রবীন্দ্রনাথের “পুজারিণী' 
কবিতা একে অবলম্বন ক'রেই রচিত ] 

পরম ধামিক প্রজান্রঞ্জক মহারাজ বিশ্বিসাব ভগবান বুদ্ধের ধমে 
দীক্ষা নিয়েছেন । রাঁজগৃহ তার রাজধানী । স্ুখ-সমৃদ্ধিতে উচ্ছল 
দেশ ; ভিক্ষু ও শ্রমণদের ভিক্ষার অভাব নেই » অগণিত প্রজা, তাদের 
মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ নেই ;ঃ নেই তর্ষর আর ব্যাধির ভয়; শালী 
ধান্য, ইক্ষু, ছুপ্ধবতী গাভী, মহিষ প্রভৃতির প্রাচুর্য ; কৃষি আর 
বাণিজ্যের প্রভৃত উন্নতি । রাজা আপন রাজ্যটিকে একমাত্র পুত্রের 
মতো। পালন করেন । 

সেই সময় রাঁজগুহের বেণুবনে কলকন্দক নিবাপে ভগবান বুদ্ধ 
শিষ্যদের সঙ্গে অবস্থান করছেন । যেদিন থেকে বিশ্বিসারের অন্তরে 
সত্যের উপলব্ধি ঘটেছে, সেদিন থেকে তিনি অস্তঃপুরবাসিনীদের সঙ্গে 
তার সেবায় মনপ্রাণ দিয়েছেন । 

বসম্ত এসে গেছে । বৃক্ষে বৃক্ষে কুন্থমের সমারোহ । হংস-ক্কৌর্চ- 
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ময়ুর-শুক-সারী-কোৌকিলের ধ্বনিজ্ে, উপবন মুখরিত । বিন্বিসার 
অস্তঃপ্ুরিকাদের সঙ্গে প্রাসাদ থেকে উপবনে এসেছেন, সেখানে 
তথাগতের পুজার্চনা হবে। পথশ্রমে ক্রান্ত পুরনারীরা মহারাজকে 
সবিনয়ে নিবেদন করলেন, “প্রভু, প্রতিদিন এ প্রাসাদ থেকে উপবনে 
এসে ভগবানের অর্চনা কি আমাদের দ্বারা সম্ভব হবে? মহারাজ, 
তাই গৌতমের কেশ আর নখ ভিক্ষা ক'রে এনে এই অস্তঃপুরের মধ্যেই 
এক স্তুপ নির্মাণ করুন। সেখানেই আমর! প্রতিদিন পুস্প-গন্ধ-মাল্য- 
বিলেপন-ছত্র-ধ্বজ ও পতাকা নিয়ে ভগবানেন্ন বন্দনা করতে পারব ॥, 
অস্তঃপুরচারিণীদের এ প্রীর্থনা মহারাজ বিশ্বিসপার বুদ্ধের কাছে 
নিবেদন করলেন । ভগবান কেশ ও নখ দাঁন করলেন। মহারাজের 
সংক্রিয়া আর পুরবাঁসিনীদের উৎসাহের মধ্যে সপ রচিত হোল । 
তারপর যথারীতি দীপ-ধৃপ-গন্ধে পূজা-আরাধনা চলতে লাগল । 
কিছুদিন পর ধামিক ধর্মরাজ বিশ্বিসার পুত্র অজাতশক্রর হাতে নিহত 
হলেন । অজাতশক্র সিংহাসনে আরোহণের পর তথাগতের সমস্ত 
দান-ধর্ম নিবিদ্ধ করলেন। বুদ্ধের সপে উপাসন। বন্ধ হোল । 

সেদিন পঞ্চদশী তিথি, বুদ্ধের “প্রবারণা” অনুষ্ঠানের দিন । এবার 
কিন্ত আগের মত সেই সপে ঝাঁট পড়ল না, দীপ-ধুপ জ্বালানো হোল 
না, কুম্থমের অধ্্য সাজান হোল না। অন্তঃপুরের রমণীরা এই নিদারু« 
অবস্থা দেখে হতাশায় ভেঙ্গে পড়লেন ; কিন্তু মহারাজের আদেশ 
তাদের মনে পড়ে গেল । করুণন্বরে কেঁদে উঠলেন তারা “হায় কি 
কষ্ট! ধর্মরাজ যেই বিগত হলেন, অমনি আমরাও পুণ্যকাজ থেকে 
বঞ্চিত হলাম । রাজপ্রাসাদে সকলের সঙ্গে বাস করতেন বুদ্ধের 
পরম অনুগতা এক অস্তঃপুরিকা। নাম শ্রীমতী । তিনি মনে মনে 
তথাগতের গুণগরিমা স্মরণ করলেন । নিজের জীবন তুচ্ছ কে 
শ্রীমতী একাই স্ৃপের সম্মুখে এশ্নে, তারপর সেখানে ঝাট দিয়ে 
দীপাঁধ।রে সারি সারি প্রদীপমালা জ্বালিয়ে দিলেন। 

এমন সময় মহারাজ অজাতশক্র প্রাসাদের উপরিতল থেকে সেই 


